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ভারত সরকারের জীবাণাবদ (১৮৯৫)। 


শবশ্ব, বিষ করে আমাদের ভারত ডাঃ 

হাভাঁকনের কাছে প্রভূত খশী। দ্যাট ভয়ঙ্কর 
মহামারী -_ প্লেগ ও কলেরা থেকে ভারতের 
উদ্ধারে তান সাহাষ্য করেছেন।” 


রাজেন্দ্র প্রসাদ 


বইয়ের প্রচ্ছদে আমার নাম লেখা থাকলেও সেটি খনব সঙ্গত নয়, কেননা 
রচনায় আমি একা নই। এমন কি প্রধানও নই। বইটি অনেকের অবদান। 
আমার ফাইলে বহু চিঠি আছে যা আমি পেয়োছি: সোভিয়েত ইউনিয়নের 
লোকেদের কাছ থেকে, প্যারস, বোম্বাই, বুখারেস্ট থেকে, মাঁক্নি শহর 
থেকে, এমন কি সুদুর অস্ট্রেলিয়া থেকে ; আমার নায়কের জীবনের চিত্তাকর্ষক 
ও সত্য ঘটনাবলশ যথাসাধ। জোগাবার জন্য সময় ও সামর্থয ব্যয়ে তাঁরা 
কুণ্ঠিত হননি। সারা বিশ্বের গবেষক, গ্রন্থাগাঁরক, মহাফেজখানার অধ্যক্ষ ও 
মিউজিয়ম তত্বাবধায়করা বইপত্র, ফোটোগ্রাফ, দাললের উদ্ধাত ও গ্রন্থতালকা 
পাঠিয়েছেন। লেখকের সাফল্য কামনা করে তাঁরা এমন সব প্দরনো কথা 
জানিয়েছেন যাতে বইটির উপকার হয়েছে। 

এদের এই স্বতঃস্ফূর্ত শনভেচ্ছার প্রেরণা কী? বন্তুত ভ্যাদীমর 
হাভাকনের জীবনী লেখার জন্য লেখক প্রণোদিত বোধ করেছেন কা কারণে? 

১৯৫৫ সালের অক্টোবরের এক বিষঞ্ন প্রভাতে মস্কোর একটি পা্রকার 
সাংবাদিক হিসাবে আম আস ভল্গার একটি শহরে। উদ্দেশ্য ছিল প্লেগ 
কলেরা ব্লুসেলোসিস প্রভাতি মারাত্মক মহামারী ব্যাধি নিয়ে গবেষণারত একাট 


এ 


প্রীতষ্ঠানের উপর প্রবন্ধ লিখব । ইনাস্টাটিউট যে রাস্তায় সেই হৈমাস্তক ঝরা 
পাতায় ভরা ঘুমন্ত গাঁলাটি এখনো আমার চোখে ভাসছে। মনে পড়ে, 
প্রাতষ্ঠানের ডিরেক্টরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাংকারেই আমি একটি সরল প্রশ্ন 
করোছিলাম : 

'মাপ করবেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে তো আমরা অনেক আগেই কলেরা 
প্লেগ নিম্ল করেছি। তাই নাঃ তাহলে যে শরুর আস্তিত্ব নেই তার বিরুদ্ধে 
হাতিয়ার সন্ধানটা কেন? 

ডিরেন্টরের আঁপিসের দেয়ালে ছিল ১৯১৮--১৯২০ সালের গৃহযুদ্ধের 
সময়কার একটি বাঁধানো দলিল, নিচে সারা রূশ কেন্দ্রীয় কার্যকরা কাঁমাঁটর 
সভাপতি ম. ই. কাঁলাননের সই। তাতে 'তাঁন শূভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন 
ভল্গা তীরবতরঁ এই শহরাঁটিতে সদ্য প্রাতষ্িত প্রতিষ্ঠানটি যেন সর্বনাশা 
মহামারী ব্যাধিগ্ালর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিজয়ী হয়। 

ফিকে হয়ে আসা এই অতাঁত চিহ্নটির দিকে চেয়ে ডিরেক্টর বললেন, 
"যা, কাঁলানন যা চেয়োছলেন, শত্রুকে আমরা সেইভাবেই পরাস্ত করেছি। কত 
এ কথা তো ভুলতে পার না, অল্প যে ভৃমিখণ্ডটুকুকে আমরা সোভিয়েত 
ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় সীমানা বলে ধাঁর তার ওপারে কলেরা প্লেগের আসা 
যাওয়া এখনো চলেছে; বসন্ত, ব্রসেলোৌসস আর কুষ্ঠ এখনো দুনিয়ায় 
অপরাজিত" 

একটা খবরের কাগজ আমায় এগিয়ে দিলেন তান, তাতে সংবাদ রয়েছে 
ষে প্রাচ্যের কোনো একটি দেশে কলেরা মহামারা দেখা দেওয়ায় সোভয়েত 
ইউনিয়ন সেখানে কলেরার ভ্যাকাঁসনসহ একটি বিমান পাঠিয়েছে । 
“অন্তঃপ্নরের” চৌকাট পেরই। 'কিস্তু সেখানে ঢুকতে দেবার আগে ডিরেক্টর 
আমায় ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কঠোর নিয়মাবলী সম্পর্কে পুনরায় সতর্ক করে 
'দিয়েছিলেন। 

কথায় কথায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'একেবারে নিশ্চিন্ত হতে হলে 
আমাদের ল্যাবরেটরি দেখবার পর কিন্তু আপনাকে নয় দিন জাক্তারের 
পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে । 

রাজী না হয়ে উপায় ছিল না, তাই বাধ্যতামূলক আলস্যের এই 
দিনগ্লিতে আমি ইনাস্টাউউটের গ্রল্থাগারে হাতের কাছে যা পেতাম পড়তাম । 


৬ 


নয় দিনের এই কোয়ারাশ্টাইন আমার জীবনের দ্সহতম দিনই হয়ে উঠত, 
তবে বইয়ের তাকে পেয়ে গেলাম চেখত* রচনাবলীর ১৮শ খণ্ড। এটিতে ছল 
তাঁর জাঁবনের শৈষাদককার লেখা পন্রাবলী। জানি না কেন, প্লে নিয়ে 
গবেষক বৈজ্ঞানিকদের নিভর্শক গুরুভার কাজের সংস্পর্শে সদ্য এসোছ বলেই 
হয়ত, চেখভের একটা চিঠি আমার খুবই আকৃষ্ট করে; এঁট লেখা 
১৮৯৯ সালের অগস্টে, প্নভয়ে দ্রোময়া” পান্রকার সম্পাদক 
আ. স. সভোনের প্রশ্নের উত্তরে। সুভোরন স্পম্টতই দৃশ্চস্তপ্রস্ত হয়ে 
শদীধয়েছিলেন, ভারতে তখন যে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল এবং ইউরোপের 
কোথাও কোথাও যা ধরা পড়াছিল সে প্লেগ যাঁদ পিটার্সবূর্গ অভিযান করে 
তাহলে কী করা যাবে? “কৃষ্ণ মৃত্যুর” বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় আছে কি? 
বড়ো একটা শহরে [ক উদ্ধার পাওয়া সন্তবঃ চেখভ িখোঁছলেন: “প্লেগ 
তেমন করাল [কন নয়... কার্যকরী একাট ভ্যাকাঁসন আমাদের আছে, 
একজন রুশ চাকংসকের কাছে আমরা সেজন্য খণী। আম বলাছি ডাঃ 
হাঙাঁকনের কথা, রাশিয়ায় তান খুবই কম পারাচিত, কিন্তু একজন মহান 
মানবাহতৈষণী হিসাবে ইংলণ্ডে তান স্াবাঁদত। এই যে ইহদীটকে 
হিন্দুরা এত বিদ্বেষের চোখে দেখত ষে প্রায় খুন করতে বসোঁছল, তাঁর 
জীবনবৃত্তান্ত সত্যিই আশ্চর্য ।” 

হাভিন সম্পর্কে এই কাট কথা থেকেই বোঝা যায় চেখভ ক ভাবতেন 
তাঁর সম্পর্কে, সেই সঙ্গে সুভোরিন সম্পর্কেও, 'যাঁন ছিলেন একজন 
প্রাতিক্রিয়াশঈল সাংবাদক ও ঘোর ইহুদী-বিরোধী। 

চেখভের এই পন্রাবলীর উপর সম্পাদকীয় টীকা থেকে জানা গেল যে 
ভ্রাদীমর__হাভাঁকন_(১৮৬০-১৯১৩০) ছিলেন ওদেসার__ আধবাসণ, 
নভোরাসইস্ক বশ্বাবদ্যালয়ের* গ্রাজুয়েট, এবং কলেরা ও প্রেগের বিরুদ্ধে, 


কিছু তথ্য পাই। আমার জিজ্ঞাসা ছিল হাভাঁকন কেন রাশয়া ছেড়ে ভারতে 
গিয়ে হাজির হন, একজন মহান মানবদরদা হিসাবে তাঁর এই খ্যাত কেমন 
করে, আর যে লোকেদের 'তাঁন বাঁচাতে চেয়েছিলেন তারাই বা তাঁকে খুন 


* চেখভ, আন্তন পাভলভিচ €১৮৬০--১৯০৪) _ রূশ লেখক, গণতন্ত্রী? 
** নভোরাসইস্ক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল নভোরাশিয়ার কেন্দ্র ওদেসায়। 


চর 


করতেই ?গয়োছল কেন £ কিন্তু কারো কাছ থেকে জবাব পাইনি। গ্রন্থাগারের 
কমাঁদের সাহায্যে আম প্লেগ, ভারতবর্ষ এবং মারাত্মক ব্যাধির জীবাণাবদয 
নিয়ে সমস্ত সাহিত্য ঘেটে দেখি। তারপর মস্কোর জন্য রওনা হবার দুদিন 
আগেই কেবল প্রধান গ্রন্থাগারকা একাঁট ধূলিধৃসর পদীস্তকা পেয়ে যান। 
এটি ইংরেজী ভাষায় লেখা, তাতে একাঁট সদর্শন পুরুষের ছাব, পরনে 
কেতাদুরস্ত কোট, নিখঃত শাদা কলার। মুখখানায় এবং তাঁর গভনীর মননশীল 
চোখদাটিতে একটা শাস্ত মর্যাদার আমেজ। তলে লেখা ছিল: “ভমাদমির 
হাভাকন, হভাকন ইনাস্টটিউটের প্রথম ডরেক্র, জুল্ম _ ওদেসা ওরা মার্চ 
১৮৬০ মৃত্যু ২৬শে অক্টোবর, ১১৩০1” 

বোম্বাইয়ের জীবাণাবিদ্যা ইনস্টিটিউটে আমারই দেশবাসী এক রূশের 
নাম। খুবই আকৃষ্ট হয়ে আম তাদের 'রপোর্টটা পড়তে লাগলাম । এটি 
প্রকাশিত হয়োছিল ১৯৩০ সালের শরতে, হাভাকনের মৃত্যুর কছ্‌ পরেই, 
আর সেই সঙ্গে খ্যাতনামা ভারতীয় বৈশ্ঞঞানক বি. এম. নাইডুর লেখা একট 
শোকতর্পণও তাতে ছিল। দূর দেশের এক মানুষের লেখা এই হাভাঁকন 
জশীবনশটি আমায় মুদ্ধ করে, তার প্রাতি ছত্রে ফুটে উঠোছিল ওদেসাগত এই 
ডাক্তারের প্রাত গভীর অন্যরাগ ও সম্মান। 

শোকতর্পণে বলা হয়: “ভ্যাঁদীমর হাভাঁকনের প্রাতভার নিকট খণণী 
হাভাকিন ইনাস্টাটউট এবং প্লেগ সম্পর্কে তাঁর প্রার্থীমক গবেষণার পাঁঠস্থছল 
গ্র্যান্ড মোঁডকেল কলেজ ২৭শে অক্টোবর বন্ধ থাকে তাঁর স্মতিতপ্পণের 
জন্য... তাঁর তিরোধানে শোকাহত হবার বিশেষ কারণ আছে ভারতের ; 
জীবনের শ্রে্ঠ বংসরগ্াঁল্‌ তিনি এখানেই কাটিয়েছেন কুল্রো ও প্লেগ 
মুহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে; তাঁর প্রাতষেধক ইনজেকশন দিয়ে তান বহু 
ভারতীয়কেই বাঁচিয়েছেন এএই _ দুই ব্যাধির গ্রাস থেকে... ভারত ও 
ভারতাঁয়দের প্রাতি তাঁর আগ্রহ বরাবর অক্ষম ছিল, মৃত্যু পর্যন্ত [তানি 
পন্ালাপ চালিয়ে গেছেন তাঁর [ক ভারতীয় সূহদের সঙ্গে” / 

এই শোকতর্পণ প্রসঙ্গে যে জীবনব্ত্ান্ত ছিল তা থেকে হাভাঁকনের 
কয়েকটি প্রশ্ন জাগল যার নিরসন দরকার। চেখভ িখেছেন হাভাঁকনের 
রূশদেশাগত ডাক্তারের প্রাত ভারতীয় জনগণের গভীর প্রীতির বিবরণ। 


৯০ 


এদের মধ্যে কার কথ্য ঠিক? শোকতর্পণে হাভাকনের শৈশব বা যৌবন 
কিংবা ওদেসায় তাঁর শিক্ষা জীবনের কোনো উল্লেখ নেই; অথচ সেই সময় 
ওদেসায় প্রাশাবদ্যর আচার্য অধ্যাপক ছিলেন বিখ্যাত রুশ জীবাবজ্ঞানী 
ইলিয়া মেচনিকভ (১৮৪৫--১৯১৬)। শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে কী যোগ্মাযোগ 
ছিল? তাছাড়া সবচেয়ে জরুরা প্রশ্ন হাভাকন স্বদেশ ত্যাগ করলেন কেন, 
ওদেসায় কখনোই কেন আর ফিরলেন না? 

ভল্গা তারের ইনস্টিটিউটাট ছেড়ে যাবার সময় সংকল্প করি, হাভাঁকন 
জাবনীর প্রহেলিকা উন্মোচন করতে হবে। অথচ দীর্ঘাদন ধরে একমাত্র লভ্য 
রেকর্ড বলতে ছিল ওই বোম্বাইয়ের শোকতপ্পণের অনুবাদটি। গত শতকের 
শেষ ও বিশ শতকের প্রথম দিককার রুশ পান্রকাগ্যাীলতে প্যারস লশ্ডন 
গপকাতা ও বোম্বাইয়ে হাভকনের জীবনের যে খবর পাওয়া গেল সেগ্াল 
খ.বই টুকরো টাকরো এবং প্রায়ই পরস্পরাবিরোধী। তিন বছর কাটল, এর 
মধে। হাভাঁকন সংশ্রান্ত ফাইলাট পষ্ট হল বটে, তবে খুবই ধীরে এবং হঠাৎ 
হঠাং। কিন্তু মস্কোয় তথা ওদেসা ও বার্নাউলে দকছন আত্মীয়ের সন্ধান 
পেখাম। বা91উল থেকে চিঠিও পেলাম, সেই সঙ্গে হাভাঁকনের মা, বাবা এবং 
স্বয়ং ৬এপিমির হাভিনের ছাঁব -- আগের একাঁট ফোটোতে ছাত্রের উীর্দ 
পরা, পরের একটি ফোটোতে প্রভাতী কোট। এটির পেছনে লেখা ছিল 
“কলকাতা”, হাতে লেখা মন্তব্য: “আরব সাগর, এডেন হয়ে জলপথে, ১৮ই 
ফেব্রুয়ারি, ৯৮৯৫” ফোটোগুলির সর্বশেষটি প্রায় স্তর বছর আগের । 
পারিঝাঁরক এই স্মৃতিচিহ্গ্লি পাঠিয়েছিলেন হাভকিনের ভাগ্রী 'লাদিয়া 
সাভোলিয়েভা, পিয়ানো-বাদিকা। 

এর পর ভ্নাদমির হাভাকনের সংভাই আলেক্সান্দর হাস্ত-এর মস্কো 
বাসভবনে হাজরা দেবার সৌভাগ্য হয় আমার । বয়স পণ্চাশী বছর, তখন 
তান ছিলেন খুবই অসম, কথা বলতেও কম্ট হচ্ছিল তাঁর, তাহলেও সাহায্য 
করেছিলেন সানন্দেই। ষাট বছর আগে যা যা হয়েছিল সে সব ঘটনা এমন 
প্রত্যয় নিয়ে তান বললেন যেন কালকের কথা। 

বললেন, “ভু র ছিল ওদেসা জেলে, 1 
বিশ্বাবদালয়ে তাকে বলা হত... আরে সেই যে, কী যে বলে? তারপর 


৯৯ 


গতর অতীত থেকে কথাটি তুলে এনে তান আমায় চমকে দিলেন, 
“বেমোর2। 

হাভাঁকন কি তাহলে “নারোদনায় ভাঁলয়া”* দলের লোক ছিলেন? বৃদ্ধ 
শুধু মাথা নাড়লেন, হায় এটুকু ছাড়া আর কিছ; তাঁর মনে নেই। তবে 
বোমারু বলে যে তাকে ডাকা হত.সেটা নিঃসন্দেহ! তাঁর ক্ষীণ স্মতিশাক্ত 
থেকে আর একাঁট চমকপ্রদ তথ্য মলল। প্যারসে (ভ্যাদমির সেখানে 
গিয়েছিলেন ১৮৯০ সালে) একজন প্রবীণ রূশ বিপ্লবীর সম্মানে একটি 
সভা হয়, দুই ভাই এসেছিলেন সে সভায়। আলেককান্দর হাস্তের মনে আছে 
যে জোরেস, বেবেল আর উইলহেল্ম লিবরেখত্‌ সে সভায় বক্তৃতা 
দিয়েছিলেন; তাছাড়া কয়েক জন দেশান্তরী রুশ বিপ্লবীও এাগয়ে এসে 
তাঁর ভাইকে স্বাগত করেন। 

আলেক্সান্দর হাস্ত আমাদের এই সাক্ষাৎকারের দুমাস পরে মারা যান 
এবং সেই সঙ্গে ভ্যাঁদীমির হাভাকনের বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের ছটা খবর 
জানার শেষ সপ্তাবনাও লপ্ত হল; আঁবাশ্য ওদেসার মহাফেজখানায় হয়ত বা 
কিছ হদিশ মিলতেও পারে। তাই আমি ওদেসা রওনা হই, যাঁদও ধরে 
রেখোঁছলাম সন্ধানটা নিম্ফলই হবে। গত পণ্মতাল্লিশ বছরে এই বীর নগরের 
রাস্তা দিয়ে বয়ে গেছে দ্যাট মহা য্দ্ধ আর তিনটি বিপ্লব। একের পর এক 
রুশ শ্বেতরক্ষী, ফরাসী, রুমানীয়, কাইজারা সৈন্য ও হিটলার পঙ্গপালেরা 
এাঁটকে অধিকার করেছে। যত িছ7 ঘটে গেছে তার পরে ১৮৮০-র দশকের 
কোনো রেকর্ড খুড়ে তোলা প্রায় অসম্ভবই বৌকি। 

কয়েকদিন আমি শহরটা ঢু'ড়ে বেড়ালাম ফিওদর পেত্রনের সাহচর্ষে। 
ইনি বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক, শহরের অতীত নিয়ে আতি উৎসাহী । আভন্ঞ 
্রশ্লাবদের মতো স্তরের পর স্তর উদ্ঘাটন করেই তান দেখালেন, চোখের 
সামনে ফুটে উঠল ওদেসার প্রাচীন সমদ্ধ বাণিজ্য বন্দর, আশী বছর আগে 
যেমন ছিল। ফুটে উঠল তার রাজকীয় বিশ্বাবদ্যালয়, নগর কম্যাণ্ডাস্টের 
আপিস, ছান্নদের কাফে; পূলিস দপ্তর, তার সাল্রী 'মনার, আর সেই সস্ত 
ঘেরাও আতিনাটা (ছাত্র বিক্ষোভীদের আনা হত এইখানে); গ্রীক স্কোয়ার; 

* “নারোদনায়া ভলিয়া”-পল্থী _ ৯৮৭৯ সালে গঠিত অবৈধ সংগঠন “নারোদনারা 


ভিয়া” পার্টির সদস্য) এরা জার স্বৈরাচারের বরুদ্ধে সংগ্রাম করতেন ব্যাক্তণত সন্পাসের 
মধ্যমে। 


৯৯ 


ভূগর্ভ বাঁড়গ্লো; মুদ দোকান আর শস্তা কাফে। 'প্রমোর্্কি বূলভারে 
অধ্যাপক পেন্দুন সেই জায়গাটা দেখলেন যেখানে “নারোদনায়া ভায়া” 
পার্টির সদস্য নিকোলাই জেলভাকভ পার্ট কার্যকর? কাঁমাটর রায় 
অনুসারে ১৮৮২ সালের ১৮ই মার্চ সশস্ত্র পুিসের কর্নেল স্রেলুনিকভকে 
গল করে মারেন। 

আমার আশা চাড়া দিয়ে উঠল; সে সময়টা হাভাকন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তৃতীয় বর্ষে। খুবই সপ্তব যে ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন 
বুলুভারে, জুনযান্য ছাদের সঙ্গে ভিড় করে, যারা জ.টোছুল জেলভ্যকভকে 
গায়ে যাঝুর জন্য সাহায্য করতে__ বিষয়টা য়ে পড়াশুনা করে এটা 
আমি জেনোছিলাম। দুভভাগ্যবশত আলেক্সান্দর হাস্তের কাছ থেকে আম 
যেটুকু জেনেছিলাম, ভবিষ্যৎ জীবাণ্যাবদের বিপ্লবী প্রবণতার খবর তার বোঁশ 
আমায় কেউ বলতে পারলেন না। সত্যটা কখনই সম্ভবত আর জানা যাবে না, 
এই বিষণ সদ্ধান্তেই যখন পেশছাঁচ্ছ, এমন সময় একেবারে অপ্রত্যাশিত 
ভাবে সেঠিক বলতে গেলে পরের দিনই) ওদেসা আগ্ণালক মহাফেজখানার 
একজন ৩রুণ কমর একটি প্রামাণিক ফাইল এনে ধরলেন __ ফাইলাট 
রাজকীয় নভোর[সইস্ক বিশ্বাবদ্যালয়ের ছা ভ্নাদিমির (মার্স উল্ফ) 
হাভাঁকনকে নিয়ে, সেই সঙ্গে আরো কয়েকটি দাঁলল, যাতে দেখা গেল 
হাভাকন_"নারোদনায়া ভািয়ার” সদস্য, হভাঁকন রাজনোতক অপরাধী 
ও কয়েদুশ। বুদ্ধ আযাকাউ্ট্যাপ্ট আলেক্সান্দর হাস্ত ঠিক কথাই বলোছিলেন। 

আমার নায়কের সত্যকার জীবনকাহিনী সন্ধানে বহন সোভিয়েত 
নরনারী অংশ নিয়েছেন। আর আমার বিদেশের বন্ধবরা যে সাহায্য করেছেন 
তার জন্য সতাই আমি অভিভূত। ১৯৫৮ সালের জুন সংখ্যায় “ইউনেস্কো 
কুরিয়ার” আমার চিঠি ছাপায় _ তাতে আম অন্মরোধ করেছিলাম হাভকিন 
সম্বন্ধে যাদ কারো কোনো সংবাদ জানা থাকে তবে তান যেন আমার সঙ্গে 
যোগাযোগ করেন। অসংখ্য জবাব আম পেয়েছি। 

পরগযীল আন্তারক ও হার্দ্য। রুশ 'চাকৎসকের িভর্ঁক বশীর্তর 
প্রশংসায় পণ্টমুখ হয়ে উঠেছেন বহু দেশের নরনারী, সোভিয়েত জনগণের 
প্রাতি বন্ধনত্ব প্রকাশ করেছেন তাঁরা। বোম্বাইয়ের হভাকন ইনস্টিটিউটের 
ডিরেক্টর এইচ. ঝালা অন্গগ্রহ করে তাঁদের প্রতিষ্ঠাতার জীবনন পাঠান, সেই 
সঙ্গে ছিল তাঁর রচনাদির একটি তাঁলকা ও দুটি আআলবাম _ এট 


৯৩ 


ইনাস্টটিউট প্রকাশ করে ১৯৫৯ সালে তাদের ৬০তম প্রতিষ্ঠা-বার্ধকী 
উপলক্ষে । 

পমারসের পদার্থাবদ্যার অধ্যাপক ম. দেলারদ্য কখনো হাভকিনের নাম 
শোনেনান। কী এসে যায় তাতেঃ তিনি স্থির করেন এই যে রুশ 
জাবাণ্মবিদ এমন [নভাঁকতা প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁকে তাঁর প্রাপ্য দিতে 
হবে, সংগ্রহ করতে হবে তাঁর সম্পর্কে যথাসম্ভব সব কিছদ তথ্য॥ এই 
উদ্দেশ্যে প্রফেসর দেলারদ্য তাঁর নিজের কর্মসূচি বাতিল করে পাস্তুর 
ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে হাঁজর হন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের লেখকের 
জন্য ফরাসী ইংরেজী ও রূশ ভাষায় প্রকাশিত মালমসলার একটি তালকা 
পাঠান। এটি থেকে আমি অশেষ উপকৃত হই। অথচ দেলারদ্য নিজে তাঁর 
কাজটাকে তেমন মূল্যবান গণ্য করতে চানান। আমায় তান গলখোছিলেন: 
“আশা করি আরো অনেক পন্র আপাঁন পেয়েছেন যাতে জাতিতে জাতিতে 
ব্যাদ্ধিবাত্তক সংহতির উচ্চমাতার সাক্ষ্য মিলবে?” 

আরো একাঁট চিঠি আছে যোঁট আমি সম্পূর্ণ উদ্ধত করতে চাই। 

মিহাশয়, 

ভনাদামর হাভফিন বিষয়ে বই রচনার কাজে আপাঁন যে উদ্যোগ 
নিয়েছেন তকে আম জীবাপুবিদ্যার একজন বিশেষজ্ঞ ও হাভাকন 
ইনাস্টটিউটের প্রাক্তন ডিরেক্টর হিসাবে আঁভনম্দন জানাই। আপনার প্রয়োজনে 
লাগবে এরূপ যে কোনো পরামর্শ ও রেকর্ড দিয়ে আমি আপনাকে সানন্দে 
সাহায্য করব। রুশ দেশাগত বৈজ্ঞানিক ও আমাদের জনগণের মধ্যে বন্ধনস্বের 
যে কাহিনী আপনার বইটি তুলে ধরবে ত্যতে এই দুই দেশের জনগণের মধ্যে 
পারস্পারক বোঝাপড়া ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সাহায্য হবে।” চিঠির তলে স্বাক্ষর 
দিয়েছিলেন আন্তজ্াতক লেনিন পুরস্কার বিজেতা ডাঃ সাহিব সং 
সোখে। 

ভারতে 'ভ্যাদামর হাভাঁকনের ক্রিয়কলাপ সম্পর্কে ভারতীয় ও বৃটিশ 
পান্িকায় প্রকাশিত প্রায় 'তাঁরশটি প্রবন্ধের ফটোগ্রাফক কাপ ডাঃ সোখে 
সঙ্গে করে নিয়ে আসেন ও আমায় দেন। ডাঃ হাভাকনের জীবনের নতুন, 
বিশেষ করে উপানিবেশিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের এযাবৎ অজানা 
তথ্য প্রকাশ পেল তাতে। এীতহাসিক অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একাঁট 
ফোেথসনত্র স্কাপিত হল, আর সেজন্য আমরা খণী স্বাধীন ভারত প্রজাতল্তের 
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একজন নাগাঁরক ও শান্ত যোদ্ধার কাছে, রূশ বৈজ্ঞানিকের মরণোত্তর মর্ধাদা 
প্রাতচ্ঠায় যান এগিয়ে এসেছেন। 
..ভনাদামর হাভাকন সম্বন্ধে চেখভ যখন “রাশিয়ায় সর্বাধিক কম 
পারাঁচত ব্যাক্ত” বলে উল্লেখ করোছলেন, তারপর ষাট বছরের বোশ কেটে 
গেছে। ইতিমধ্যে অনেক পাঁরবর্তন হয়ে গেছে সোভিয়েত দেশে। আমাদের 
এীতিহাসিক অতাঁতকে আমরা অনেক বোশ মুল্য ও সম্মান দিতে শিখোছি। 
একদা অন্যায়ভাবে ভুলে গেলেও যে-সব নাম নিয়ে দেশ আজ গার্বত তার 
মধ্যে এই নিভর্শক জীবাণুিদ তাঁর যোগ্য স্থান পেয়েছেন। জীবন তাঁর সহজ, 
আত্মোৎসগাঁ, পৌর্ষদাীপ্ত _ সে জীবনের কথা বিশদে বলার সময় এসেছে 


আজ । 


নিরানন্দ প্রত্যষ 


১৮৮১. সালের ২০শে নভেম্বর বৃহস্পাঁতিবার রাজকীয় নভোরাঁসইন্ক 
বিশ্বীবদ্যালয়ে একটা ভার কেলেও্কা'রর ব্যাপার হয়: আইন [বিভাগের ভীন 
পাতলায়েভাঁসককে ছেলেরা শিস দিয়ে লা্ছত করে। ওদেসায় কোনে খবরই 
চাপা থাকে না, পরাদনই ব্যাপারটার সমস্ত খ:টনাঁটি ছড়িয়ে পড়ে এবং 
দোরবাসভদকায়া রাস্তায় যেখানে 'বাশিষ্ট ভদ্রলোকেরা ডিনারের আগে ঈষং 
বায়সেবন করতেন, সেখানে চাপা গলায় আলোচত হতে থাকল 
বিশ্বাবদ্যালয়ের ব্যাপারটা, আর বন্দর এলাকায়, মোলদাভাষ্কা আর 
পেরোসপে* লোকে হোহো করে হেসে বাহবা দিল ছান্রদের। 

বিশ্বাধিদ্যালয়ঁটি নিয়ে গর্ব ছিল ওদেসার। শহরে তাদের এমন একটি 
বাণখপণঠ আছে যা রাজধানীর 'বশ্বীবদযালয়ের চেয়ে কম যায় না, এ কথা 
ভেবে শহরবাসীদের আত্মমর্যাদা তৃপ্তি পেত। শহরের ধনী ব্যবসায়ীরা তাদের 
ছেলেদের পাঠাত আইন পড়তে, আর গাঁরবরা কায়ক্েশে চেষ্টা করত যাতে 
তাদের সন্তানেরা একাঁদন ডাক্তার কি শিক্ষক হয়ে বেরতে পারে। ছাত্রদের 
নিয়ে গর্য করত শহরটা, তাদের হৈহল্লা, সান্ধ্য বাসর, রাস্তায় মারামারি এমন 
কি কতৃ্পিক্ষদের সঙ্গে ছোটোখাটো অবাধ্যতায় তেমন নজর দিত না; ভাবত 
ছেলেমান?ষ, ও একটু করবে, পরে ঠিক হয়ে যাবে। 

১৮৮০-র দশকে অসাধারণ গণতান্নিক এক বিদ্যাপীঠ বলে নভোরাসিইস্ক 
'বশ্বাবদ্যালয়ের খ্যাতি ছিল। বক্তৃতা কক্ষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসত আঁত 
'বাভিন্ন সব সামাজিক স্তরের তরুণেরা: উচ্চ গ্রেণীর কুমার, নিম্নমধ্যাবত্ত 


* দোৌরবাসভস্কায়া _ ওদেসায় কেন্দ্রীয় “আভজাত" পাড়া, মোলদাভাগকা, 
পেরোসপ _ ওদেসার মজুর পল্লী। 
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ছেলে, যাজকপন্র, দোকানদারের ছেলে । এমন কি চাষা ঘরের ছেলেও 'কছ্‌ 
বাদ যায়ান। 'বাভল্ল জাতির জগ্াখছুঁড়ও একই রকম জাঁটল: আর্মোনয়ান, 
ইহন্দী, জায়, পোলিশ, মোলদাভীয়, গ্রশক ও ধুলগরারিয়ান ছেলেরা 
উক্রেনীয় ও রুশ ছেলেদের পাশাপাঁশ বসেই পাঠ নিত। আবরাম কোলাহল- 
মংখর, বহুজাতিক ও সামাঁজক বৈষম্যে ভরা এ িশ্বাবদ্যালয়াটি ছিল ঠিক 
ওদেসারই সন্তান _ আন্তজ্শাতিক বাণিজ্যপথের এক চৌমাথার এই বন্দর 
নগরাটর সমস্ত প্রাণই যেন প্রাতফলন পেত তাতে। 

লু বিশ্বাবদ্যালয় অঙ্গনে সোঁদন যে ঘটনাটি ঘটে, সেটা ছান্রদের 
সচরাচরের মতো একটা ফষ্টিনস্টি নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ষাট 
জন ছান্র দাঁব করে চিজভ নামে এক অধ্যাপককে ধরখান্ত করতে হবে 
অযোগ্যতার জন্য _ ইনি আইনের দর্শন পড়াতেন । শ্রদ্ধেয় ডীনের একেবারে 
নাকের ডগাতেই তারা [িস দেয়, টিটকার দেয় এবং যারা হাঙ্গামা শর 
করোছল তাদের নাম স্বয়ং উপ-রেন্টর টুকে নিলেও তারা ছন্তঙ্গ হতে রাজী 
হয় না। 

বিশ্বীবদ্যালয় অধ্যাপকর্দের মধ্যে মতানৈক্যের ঝাপসা গজব শহরে 
বহযাদন থেকেই চাল ছিল। যেমন অর্থশাদ্তের অধ্যাপক পসিিকভ, ছাত্রদের 
মধ্যে যাঁর অসাধারণ জনাপ্রয়তা ছিল, শোনা যায় তানি নাঁক গেরসেনস্তেইন 
নামে একাট প্রতিভাবান ছান্নকে এম, এ. 'ভাঁ্প দেবার জন্য জিদ করেন, কিন্তু 
ডান পাতলায়েভ্কি নাঁক ছান্রাটর খাসস প্রবন্ধে কছন রাজদ্রোহাত্বক 
ভাবনার সন্ধান পান ও ভাগ্র দিতে আপাঁত্ত করেন। এও শোনা যেত যে 
পাতলায়েভদ্কি নাঁক বিশ্বীবদ্যালয়ের ভেতরে একটা গ্প্তচর বাবস্থা চাল 
করেছেন এবং ছাত্রদের সংবাদ জানাচ্ছেন প্লিসকে। চিজভের ঘটনাটা নাঁক 
একটা অজন্হাত, ঘৃণ্য ডীনের ওপর শোধ তোলবার উপলক্ষ খুজছিল 
ছান্ররা। 

ওদেসার লোকেরা এমানতেই হনজনগণপ্রয়, ভয়ানক উত্তেজনা নিয়ে 
আলোচনা চলল ঘটনাটার। কেউ পক্ষ 'নলে ছাত্রদের, কেউ ভীনের, কার কী 
রকম আর্ক সচ্ছলতা ও সামাজক প্রাতষ্ঠা সেই অনসারে। তবে এ 
ঘটনার আসল তাৎপর্য সবচেয়ে ভালো ধূঝোঁছল 'স্পারদনোভস্কায়া রাস্তায় 
সেই বাঁড়াটি, যার ফটকের ওপর স্পাঁত বাঁসয়েছিলেন দি আড়াআড় 
পতাকা _ রূশ সশস্র প্ুলিসের প্রতীক। 


2-%72 ৯৭ 


ছার হাঙ্গামা সম্পর্কে ওদেসর লটসায়েবের কাছে রিপোর্ট দেবার 
সময় শহরের পল কর্তা কর্নেল পেরাশন সাঠকভাবেই এই কথাটায় জোর 
দিয়েছিলেন ষে বিশ্বাবদ্যালয়ের ঘটনাটা [মলে যাচ্ছে শহরের ক্রমবর্ধমান 
সমাজ-বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে । পাতলায়েভস্কিকে যে ঘেরাও করা হয় 
সেটা রাজকীয় বিশ্বীবদ্যালয়ের অভ্যন্তরে পেকে ওঠা ব্যাপকতর একটা 
সংগ্রামের প্রাতফলন। তখনকার জরুরী রাজনোতক প্রশ্নগহাল শিক্ষকমণ্ডলীর 
মধ্যেও পেপীছিয়েছে, দুটি বিরোধী 1শাঁবরে বিভক্ত করে "দিয়েছে তাঁদের, এই 
রিপোর্ট করেন কর্নেল পেরাঁশন। বলেন, “যাঁদের ঝোঁক রক্ষণশনলতার দিকে 
তরা সমর্থন পাচ্ছেন গ্রুগন্তীর ব্যাক্ত ও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে”, আর 
অন্যেরা “সমর্থন খুজছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদের মধ্যে। ছাত্রদের লাই 
দেবার একটা ঝোঁক দেখা গেছে এবং বর্তমান বিশৃঙ্খলাটা তারই পাঁরণাঁত।” 

কারা এই তরদ্ণদের “উসকানিদাতা” সশস্্ প্দীলসের কনেপের মতে 
পেরাঁশনের রিপোর্টে নামের একাঁট তালিকা ছিল! 

“যাঁরা অর্থশাস্তের অধ্যাপক পসাঁনকভের পক্ষে এবং যাঁদের আমি 
উদারনীতিক দল বলে আঁভাহত করতে পাঁর, তাঁদের মধ্যে আছেন: 
মেচানিকভ, প্রাণাবিদ্যার অধ্যাপক, চরমপন্থী, কোনো শিক্ষায়তনে তাঁকে 
সহ্য করা উচিত নয়; ভ্রাচেভঁস্কি, নারী উচ্চশিক্ষার দ্বিতীয় মস্কো প্রাইভেট 
কোর্সের সংগঠক, 'যাঁন ওদেসায় একটি নতুন সহশিক্ষা বিদ্যালয় খুলেছেন 
(এর বিরদ্ধে ভূতপূর্ব লাটসায়েব তাঁকে সতর্ক করে 'দিয়োছলেন বলেই 
আমার ধারণা); উমভ, পদার্থাবদ্যার অধ্যাপক ও চরমপন্থী, ভূতপূর্ব 
সম্মাটের অস্ত্যোষ্ট প্রার্থনা নিয়ে উপহাস করোছলেন ...৮” কর্নেলের তালিকাটি 
একটু দীর্ঘই বটে, তবে প্রথম চারটি নামই যথেন্ট। এমন কি আজ আশি 
বছর পরেও তা উল্লেখযোগ্য। মেচাীনকভ __ খ্যাতনামা জাবাবজ্ঞানী; 
উমভ __ পদার্থাবদদের রূশী ধারার প্রাতন্ঠাতা, পসানকভ ও ভ্রাচেভাদ্ক _- 
প্রগাতিশীল মতের ধারক। এই সব লোকেদের কাছেই অধ্যয়ন করতে 
চেয়োছল ওদেসা ছাত্ুরা। 

বিশ্ববিদয়লয়ের এই হাঙ্গামাটা ছিল আসলে একটা রাজনোতক বিক্ষোভ, 
হয়ত বা খানিকটা আনাড়ী গোছের ও অর্থহীন, তাহলেও প্রতিক্রিয়ার 
সবাকিছন প্রকাশের বিরুদ্ধে আস্তারক আবেগ ও ঘৃণার আভব্যান্ত নিশ্চয়। 


৯৬ 


“গণ$'পক্ষটীয়রা” সেটা বুঝে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কয়েকাঁদন বাদে বিশ্বীবদ্যালয় 
191৬নাল সতের জন ছাত্রের ওপর দণ্ডাজ্জা জারী করে। তিন জন 
প্রধান উসকানিদতার বাঁহন্কার আদেশ হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন 
৬|দিমির হাভাকন, পদার্থাবদযা ও গাঁণত বিভাগের "দ্বতীয় বার্ধক 
শ্রেণীর ছান্। 

তখন তাঁর বয়স একুশ । তখনকার একটি ছবি থেকে দেখা যায় চেহারাটা 
তাঁর লম্বাটে, শীর্ণ স্কন্ধ, বড়ো বড়ো ধূসর চোখে একটা সারল্য ও মনাস্বিতার 
ছাপ, মুখটা ছেলেমানুষের মতো, ঠোঁটের ওপর আর থৃতানিতে খানিকটা 
হালকা রঙের দাঁড়মোচের আভাস, যেটা তাঁর তরুণ মুখখানায় মোটেই 
কোনো ভারিক্কি ভাব এনে 'দতে পারেনি। 

ওদেসা বিশ্বাবদ্যালয়ে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষাটা তাঁর বহুদিনকার। বাপ, 
আরন হাভাঁকন বোর্দয়ানস্কের স্কুলমাস্টার মান্ন, বয়স হয়েছে, বৃহৎ একটা 
পাঁরবার প্রাতপালনের ভার তাঁর ওপর __ ছোটো ছেলেটির শিক্ষার জন্য 
একটা কোপেক খরচেও তানি অক্ষম, তাসত্েও যে করেই হোক উচ্চাঁশক্ষা 
লাভের সংকষ্প নেন ভ্মাঁদামর। বহু আলোচনার পর তাঁর বড়ো ভাই রাজী 
হন যে ভ্যাঁদাঁমরের পড়ার বাবদে তান মাসে দশ রুবল করে দেবেন, আর 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করে খেয়া বাবদ তাঁকে দেওয়া হবে দিন কুড়ি কেপেক 
করে। এই ভিক্ষাম্মাষ্ট নিযে চলা কঠিন, কিন্তু যে গাঁরব ভার পক্ষে উপায় 
কাঁ, শিক্ষা লাভের সেই একমাত্র পথ। 

পড়াশুনায় ভালো করেন হাভিন। বোর্দয়ানস্ক স্কুলে থাকতেই তাঁর 
মন খায় প্রকতিবিজ্ঞানের দিকে। ওদেসায় অধ্যাপক মেচনিকভের 
গবেষণাগারটি তাঁর কাছে হয়ে উঠল 'দ্বতীয় গৃহের মতো । "বিজ্ঞানে ছাত্রের 
ওৎসক্য জাগিয়ে তোলেন অধ্যাপক মেচানকভ। কোনো ছাত্র যাঁদ কোনো 
একটা নতুন পরাঁক্ষা করত, রাশিয়ায় বা বিদেশে জাবাবিদ্যার ক্ষেত্রে যাঁদ 
কোনো অগ্রগতি ঘটত, অমানি তা অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে একটা উত্তোঁজত 
আলোচনার বন্ধু হয়ে উঠত। মেচনিকভ [বিশেষ করে বেছে নিয়েছিলেন 
হাভাঁকনকে, প্রাণবৈজ্ঞানক নানা আভযানে সর্বদাই হাভাকন হতেন তাঁর 
সঙ্গী। তাঁর বিশ্বাবদ্যালয় শিক্ষার শুর থেকেই বোঝা গগিয়োছল একজন 
প্রাণবৈজ্ঞানিক ও সামাদ্রক অণতপ্রাণীর গবেষক হবার জন্যই যেন তিনি 
তৌর। সে আশা কি এবার চূর্ণ হবে ?.. 


ঠা ৯৯ 


তিন জন ছান্রের এই বাঁহচ্কার দণ্ডের ফলে বিশ্বাবিদ্যালয়ে ১৮৮৯ সালের 
গোটা নভেম্বর জুড়ে উত্তেজনা চলল । বিশ্বাবদ্যালয় 'ট্রীবউনাল দণ্ডাজ্ঞা জারী 
করতে না করতেই কয়েক কুঁড় ছাত্র এসে জোটে সম্মেলন কক্ষে, কর্তৃপক্ষের 
নিকট প্রাতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য। কয়েক ঘণ্টা সভা চলে। ছাররা যে দ্‌ঢ় 
মনোভাব দেখায় সেটায় মনে হল যেন সহানদুভাতি আছে অধ্যাপকদের, 
আঁধিকাংশের ভোটে শিক্ষাপারষদ 'ট্রীবউনালের সিদ্ধান্ত পাল্টে দিয়ে দাব 
করে হাভিন ও তাঁর সহযোগাঁ ছাত্রদের আঁবলম্বে বহাল করা হোক। 

যে প্রগাঁতশীল অধ্যাপকেরা ছাত্রদের বাঁচান, তাঁদের সেজন্য চড়া দাম 
দিতে হয়। প্লিস হেডকোয়া্টারে তাঁদের অনেকের নামেই ব্যাক্তগত ফাইল 
খোলা হল। তাছাড়া তাঁদের কাজে ভার রুষ্ট হন শিক্ষামন্ত্রী এবং একাঁট 
চুদ্ধ চিঠি পাঠান বিশ্বাবদ্যালয়ে, ?শক্ষাপারষদের নিয়ামত সভায় সে চিঠি 
পঠিত হয়। মন্ধীমহাশয় চিখোঁছলেন: “সরকারের এটা আশা করার 
আঁধকার আছে যে বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষকবন্দ সরকারের সেবা করবেন শু 
বক্তৃতা পাঠ করেই নয়। মৌখিক উপদেশে ও নিজেদের ব্যান্তগত দণ্টান্ত 
দিয়ে উচ্চমাত্রার নোৌতক আচরণ ও আইনশৃঙ্খলার প্রাত সম্মানের শিক্ষাও 
দেবেন ছাত্রদের । এই আচরণ-ীবাধ থেকে কোনো িদ্যাত হলে অধ্যাপকবন্দের 
ওপর নাস্ত সরকারের আস্থা বিচলিত হবে... এবং শদধ7 কিছ; পাঁরমাণ 
অত্যুৎসাহী যুবজনের মধ্যেই নয়, অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যেও এই সব 
উদারনশীতিক প্রবণতার উৎস সন্ধানের আপ্রয় কর্তব্যে সরকার বাধ্য হতে 
পারে।” ভাষাটা প্রায় সরাসার একটা হমাকর মতো। এবং ভূতপূর্ব 
শিক্ষামন্ত্রী কাউণ্ট তলম্তয়, ষনি পরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মান্ত্ি হয়ে নাম করেন, 
তান সাঁত্যই অধ্যাপকদের “দেখিয়ে দেন আইনশৃঙ্খলার প্রাতি সম্মানের” 
শিক্ষা দিতে হয় কা ভাবে। 

তাহলেও হাভাকন সে যাত্রা বেচে যান। মেচাঁনকভ স্বয়ং তাঁর হয়ে 
বলেন। শিক্ষায়তনে পদনঃপ্রবেশের জন্য অবশ্য তাঁকে একটা শপথ বা 
অন্তাপ পত্রের মতো ?কছদ একটাতে সই করতে হয়োছল মেধ্য য্মগের 
অনদ্তপ্ত পাপণরা যে-ধরনের [জানসে সই করত)। তার একাংশে লেখা ছিল: 
“নভোরাসইস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে আমার পুনঃপ্রবেশ উপলক্ষে আমি 
এতদ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী কঠোরভাবে মানিয়া চলার অঙ্গীকার 
কারতেছি... আমায় এই বাঁলয়া সতর্ক করা হইয়াছে যে আমার পক্ষ 


চি 


হইতে নতুন কোনো লঙ্ঘন ঘাঁটলে বিশ্বীবদ্যালয় হইতে বাঁহচ্কার 
হইতে হইবে” 

১৮৮২ সালের ৭ই জানুয়ার হাভাঁকন তাঁর ম্যা্রকুলেশন সার্টীফকেট 
ফেরত পান। ছোট্র নীল রঙের একটি বই, তাতে তাঁর নম্বর লেখা: ২৪৭; 
ভোজনালয়ের শস্তা খাবার আর “নারোদনায়া ভাঁলয়া” পা্টর বিপ্লব 
পাঠচক্রের দৈনন্দিন কর্তব্যে। 

সে সময় যাঁরা তাঁকে চিনতেন তাঁরা বলেন ষে স্বভাবের দিক 'দিয়ে 
ব্তৃতাবাঁজি ও বিদ্রোহের প্রবণতা তাঁর মধ্যে ছিল সবচেয়ে কম। প্রকাতিটা 
ছিল তাঁর চুপচাপ, সংযত; বিজ্ঞান বা দর্শনের কোনো গুরত্বপূর্ণ প্রন 
য়ে আলোচনা উঠলেই কেবল একটা সজীব আগ্রহ দেখা যেত তাঁর। তখন 
তানি তর্কে নামতেন, কথা বলতেন আবেগভরে, আর কা পাঁরমাণ সামাজিক 
ও দার্শানক সাহিত্য যে তান পড়েছেন ভা দেখে লোকে অবাক হয়ে যেত। 

বোর্দয়ানস্ক স্কুলে থাকতেই বইয়ের প্রাত, আলোচনার প্রাতি তাঁর একটা 
তীর অনুরাগ জন্মায়! এ স্কুলটি স্াঁপত হয় ১৮৭০-এর দশকের 
মাঝামাঝ এবং আঁচরেই দক্ষিণ রাশিয়ার সবচেয়ে উদারনোতক মাধ্যামক 
বিদ্যালয় রূপে খ্যাত লাভ করে। সে সময়কার প্রধান প্রধান সমস্যার উত্তর 
ছাত্ররা পেত স্কুলের পড়ায় নয়, প্রত্যেক ক্লাসের অভ্যন্তরে পাঠচক্রুগূলির 
মধ্যে। সন্ধ্যায় কোনো একটা চিলেকোঠায় জুটে চক্রের ছেলেরা পড়ত 
রাজনোতক সাহিত্য, অর্থতত, সমাজতত্ব বা সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাস 
চর্চা করত। সবাই বেশ বূঝত “ডেনমার্ক রাজ্যে কোথায় যেন পচ ধরেছে ...৮ 
কিন্তু'করা যাবে কণ? বিপ্লব একটা সংগ্রাম যে আনবার্থ এটা সন্ধানী তরুণ 
মনগ্লির কাছে পাঁরহ্কার হয়ে উঠোছল, সমাজতাত্বিক সূত্রের ঘন অরণ্যের 
মধ্যে তারা খ'জত পথের আলো ৷ তবে ছোট্ট মফস্বল শহরটায় এমন কেউ 
ছিল না যে ঝাপসা ধারণাটাকে রণধ্বানতে পাঁরণত করবে। 

বোর্দয়ানস্ক শহর ও বন্দরের প্রশাসানক কর্তা ১৮৭৯ সালের জন 
মাসে বৌর্দয়ানস্কের জনৈক পোঁট বুর্জোয়া, বিদ্যলয়ের ক্লাতক ভ্নাঁদামর 


* হাভাকনের জন্ম ওদেসায়, স্তু তাঁর শৈশব ও কৈশোর কাটে বোর্দয়ানদ্কে, 
আর্থিক কচ্ছুতায় তাঁদের পাঁরবার এখানে চলে আসে? 


খ্হ 


হাভীকনকে যে রাজানুগত্যের সার্টীফকেট দিয়োছলেন, সেটা কিছুটা 
পাঁরমাণ সঠিক। সাত্যই, ছেলোট কখনো আদালতে অভিষ্যক্ত হয়ান, কিন্তু 
নাষদ্ধ” ভাবনা ছেলেটি কম সংগ্রহ করেনি। বিদ্যালয়ের আট বছরে 
অভ্যাস ভ্নাদমিরের হয়নি। তাঁর দ্লাতক সা্টিফকেটাটর সঙ্গে সঙ্গে 
(খবরের কাগজের মতো মপ্ত এক মোটা কাগজ, সঙ্জায় আঙুরলতা আর 
রোদ্রীকরণ আর সেই সঙ্গে সব বিষয়েই প্রথম বিভাগের নম্বর) প্রাক্তন 
সকুলছাত্রটি ওদেসায় বহন করে নিয়ে যান বেশ কিছু পাঁরমাণ সংশয়বাদ ও 
সন্দেহ। তান তখন আষাট়ের নদীর মতো, কয়েকটা বর্ষণেই যে “সুশীলতা 
ও শৃঙ্খলার” সঙকীর্ণ কুল ছাঁপয়ে উঠবে। 

সে বর্ষণ শীগগিরই এল। 

১৮৭৯ সালের শরতে “নারোদনায়া ভালিয়ার” প্রথম সংখ্যাটি ওদেসায় 
পেশীছয়। বেশ মোটা সোটা পািকা। সম্পাদকীয়ের শীর্ষোক্ত হিসাবে 
লেখকেরা উদ্ধত করেছেন প্রাচীন রোমক সেনেটরের উক্তি: “কার্থেজ ধংস 
করতেই হবে!” এ হল রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য, জার স্বৈরতন্বের বিরুদ্ধে 
আশু আভিখানের জন্য আহদান। সম্পাদকীয়তে বল? হয়: “রাজনোতক 
মোহে ধৰংস হয় জাতির। ধংস হয় পার্টিরও। প্রধান যে মোহের বিরদ্ধে 
আমাদের লড়তে হবে সেটা হল রাজনোতক স্বাধীনতার বিরদ্ধে কুসংস্কার, 
রাজনৌতিক সংগ্রাম ও সাধারণভাবে রাজনীতি প্রসঙ্গেই ভীতি।” 

পান্রকাট হাভাঁকন পড়েন তাঁর বিশ্বীবদ্যালয়ের নতুন বন্ধ স্তেপান ও 
গেরাঁসম রোমানেত্কোর সঙ্গে একনরে। এক ধনী বেসারাবাঁয় জাঁমদারের এই 
দুটি ছেলের সঙ্গে বোর্দয়ানস্ক থেকে আগত এই মুখচোরা ইহন্দী ছেলেটির 
বন্ধত্ব জমেছিল কা কারণে সেটা এখন আন্দাজ করা কঠিন। দেখে মনে হয় 
বিপ্লবী ভাবনায় সক্রিয় আগ্রহ ও সাধারণ লক্ষ্যের বিশ্বাসেই তাঁরা পরস্পর 
আকৃষ্ট হন। কারণটা যাই হোক, ১৮৭৯ সালের শরৎ থেকে হাভাঁকন 
রোমানেচ্কো ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম একত্রেই উল্লোখত হতে থাকে প7ালসের 
চিঠিপত্রে। 

আইন ভাগের ছাত্র এই দুই রোমানেত্কো ভাইয়ের ওপর প্যীলসের 
নজর আগেই পড়েছিল । দুজনেই ক্ষয়রোগণী হলেও বারম্বার তাঁদেরই দেখা 
যেত ছাত্রাবক্ষোভের মূলে। গেরাসম সম্পর্কে আত উচ্চ ধারণা পোষণ 
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করতেন বিখ্যাত বিপ্লবী ভেরা ফিগনার। গেরাসম পরে “নারোদনায়া 
ভাঁলয়া” পার্ট'র কার্যকরী পাঁরষদের সদস্য হন। “স্মরণীয় কাজ” নামক 
গ্রন্থে ভেরা ফিগনার গেরাঁসিম রোমানেত্কোর বুদ্ধি ও শিক্ষাদীক্ষার প্রশংসা 
করে বলেন, [বিরল প্রাতভার লোক তানি। 

নতুন নতুন ভাবনা ও নতুন নতুন সব বন্ধু ভন্রাদীমরকে টেনে আনে 
১৮৭৯. সালের বিপ্লবী ওদেসার ঘূর্ণাবর্তে। “নারোদনায়া ভালিয়ার” 
আন্দোলন তখন শীর্ধাবন্দূতে। প্রায় আবিলম্বেই পযাীলস চরের লক্ষ্যে 
পড়েন তিনি। যে কর্নেল পেরাশনের কথা আগেই বলেছি, তিনি নিজে 
“সন্দেহভাজনদের তালিকায়” (অন্তত ১৮৮০ সালের জানুয়ারিতে সঙ্কলিত) 
এই মন্তব্য করেন: “রাজনৈতিক ধারণার দক থেকে এরা সকলেই 
(তালিকাভুক্ত ছান্তরা _ লেখক) তথাকাঁথত “চোর্ন পেরেদেল”* পার্টির 
অন্তরভূক্ত। সংবাদটি সংগ্রহ করেছে আমাদের গপ্রচর, কিন্তু মাৎভেয়োভিচ, 
হাভাকিন, রোমানেক্কো প্রন্ভীতির ক্ষেত্রে এই চরের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণিত 
হয়েছে।” 

[িছদীদনের মতো তারা ভর্াদীমরকে জবালায় না, তবে 
স্পারদনোভস্কায়া রাস্তার বাড়িটিতে তাঁর নামে একাট ফাইল খোলে। 
জু ঘটনা পেকে ওঠে এবং ১৮৭৯ সালের শেষ দিকে ঘোরালো হয়ে 
দাঁড়ায়। বিশ্বাবদ্যালয়ের নতুন নিয়মাবলীর বিরূদ্ধে প্রাতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য 
ওদেসার ছাত্ররা একের পর এক সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করে। 
সভাগ্ীল হত হাভাঁকনের বাড়িতে, রোমানে্ো দ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে। জনৈক 
বিশ্বাসঘাতকের কাছ থেকে খবর পেয়ে প্ীলস স্তেপান ও ভ্নাঁদমিরকে 
গ্রেপ্তার করে। গ্েরাসিম দেশ ছেড়ে পালায়। খানাতল্লাস ও জেরাতদন্ত শর 
হল। মোটা একটা ফাইল দাঁড়াল : “রাজনোৌতক আনর্ভরখোগ্যতায় আঁভযক্ত 
ছাত্র হাভাঁকন ও রোমানেত্কোর ক্রিয়াকলাপের তদন্ত” । রোমানেঙ্কোর কাছে 
নাক ছিল উক্রেনীয় কাব শেভচে্কোর “কবজার”** নামক কবিতা গ্রন্থের 
একটি কাপ __ সেন্সর এটিকে 'নাঁষিদ্ধ করোঁছল, প্রকাঁশত হয়েছিল জেনেভা 
থেকে, আর হাভাঁকনের কাছে ছিল দুটি চিঠি _- তাঁর নিজেরই লেখা, কিন্তু 

* “চোর্ন পেরেদেল” -- গপ্রবী নারোদানকদের সংগঠন। 

** দকবজার” __ মহান উক্রেনীয় কাব-গণতান্ত্িক তারস শেভচেঙ্কোর (৯৮১৪-- 
৯৮৬১) কবিতাগ্রদ্ধের নাম। 
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শীবষয়টা সন্দেহজনক ও দ্ধর্থক”। এর পাঁরণাম স্বভাবতই খনব শোচনীয় 
দাঁড়াত, তবে লাটসায়েব এ দফায় শাস্তি ব্যবস্থাটা “প্মীলসী নজরবান্দিতে” 
সামাবন্ধ রাখলেন । 

নজরবান্দর মেয়াদ ন্লমাগত বেড়ে চলে এবং ওদেসায় প্রায় আট বছর 
ধরে হাভাকনকে জবালাতন করে, তাঁর তরুণ জীবনটাকে প্রায় বিষাক্ত করে 
তোলে। সহপাঠীদের সঙ্গে যোগাযোগ, বৈজ্ঞানিক কাজ, অধ্যাপক মেচনিকভের 
সঙ্গে হৃদ্যতা, এক কথায় যা কিছুই তিনি করুন, সঙ্গে সঙ্গেই তা রিপোর্ট 
- হত। তাঁর ব্যা্তগত জীবনের প্রাতটি কোণে এসে নাক গলাত প্যালস, তাঁর 
চিঠিপত্র পড়ত, রাশয়ায় তাঁর সফরে হস্তক্ষেপ করত। এই অদৃশ্য নির্মম 
তাড়নার শ্বাসরোধী আবহাওয়ায় সহজেই হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া 
যেত। কিন্তু যেটা ?তান কর্তব্য বলে জ্ঞান করতেন তা থেকে আমাদের এই 
বাহাত নির্বকার ছাত্রাটকে কিছুই রত করতে পারোনি। 

১৮৮১ সালের ১লা মার্চ একটি বোমা ফাটল সেন্ট 'পিটার্সবৃর্গে 
দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের শাসন শেষ হল। “নারোদনায়া ভায়া” দলের 
লোকেরা তাদের শপথ পালন করলে, প্রাণদন্ড দলে সেই জারের, যানি 
ইতিহাসের পরিহাসে খ্যাত ছিলেন “মুক্তিদাতা” বলে। সরকার জবাব দিল 
ব্যাপক সন্াস চালয়ে। [নিত্য চলল গলিকর্ধণ, পেন্রপাভলভস্কায়া দ্গে 
ফাঁসতে ঝুলল পার্টর সভ্যেরা। মস্কো ও সেপ্ট পটার্সবুর্গের জেল ভরে 
উঠল বন্দীতে। মফস্বলের পঁলসও তাল রাখতে লাগল তাদের রাজধানীর 
সহকমাঁদের সঙ্গে, কিয়েভ আর ওদেসায় শুর হল রাজনৈতিক মামলা । এত 
লোক সাইবেরিয়ায় নির্বাসত বা কয়েদ-খাটুনিতে দণ্ডিত হল যে তাদের 
বহন করে নিয়ে যাবার মতো ট্রেনও ছিল না। 

সরকার গুজব রটাল জার হত্যার পেছনে নাকি ছিল ইহুদীরা, তারা 
নাক চেয়েছিল ক্ষমতা দখল করতে। দক্ষিণ ও পশ্চিমের প্রদেশগলতে 
দাঙ্গার ঝড় বয়ে গেল। যথাকালে তার ঢেউ এসে পেশছল ওদেসায় আর 
লাগল ইহনদীদের ঘরবাঁড়। 

ইহন্দী নিধন থামাবার জন্য ওদেসার কর্তৃপক্ষ কী করাঁছলেন তা কেউ 
জানতে চাইলে “গুদেসা সংবাদ” পড়ে দেখতে পারেন। যারা থামাতে পারত 
তাদের মনোভাব সম্পর্কে এ পার্িকায় সাঠকভাবেই প্রকাশিত হয়: «একজন 
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জেনারেল ও জনৈক সামারক আঁফসার জনতাকে বোঝাতে চেস্টা করেন, 
কিন্তু কোনো ফল হয় না।” 

বিখ্যাত সার্জন ও ওদেসা স্কুল এলাকার প্রাক্তন আঁছদার ন.ই. পিরোগভ 
একবার বলেছিলেন: “বশ্বাবদ্যালয় আমাদের সমাজের সেরা ব্যরোসিটার ।” 
১৮৮১ সালের ৪ঠা মে সোমবার সে ব্যারোমিটারের লিখনে ফুটল: “ঝোড়ো 
আবহাওয়া” । পাঠ শদরু হতে না হতেই বাভন্ন বিপ্লবী দলের সদস্যরা 
ছাত্রদের সংগঠিত করতে লাগল রক্ষীবাহনীতে। লাঠি ডাণ্ডা হাতের কাছে 
যা ছিল তাই নিয়ে ছারা _ রুশ, ইহ্দী, উক্রেলীয়, মোলদাভীয়, 
বুলগারায় -- সকলেই ঝাঁপয়ে পড়ল ইহ্দী-বিরোধী গৃণ্ডাদের বিরদ্ধে, 
শুর; হয়ে গেল রাঁতিমতো এক লড়াই । হাভাকন আর রোমানেত্কো ছিলেন 
লড়াইয়ের একেবারে মাঝখানে। মাত্র তখনই, রাস্তায় সশস্ ছাত্রদের দেখে 
চণ্তল হয়ে উঠল কর্তৃপক্ষ । “িবনায়া ও রেজনিচনায়া রাস্তায় প্ীলস ও 
সামারক শিক্ষার্থীরা দেড় শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। কেউ কেউ ছিল 
আহত” 'রিপোর্ট করে ওদেসার সংবাদপাঁট। 'কছ্াদন পরে জানা গেল 
প্রায় ৮০০ লোককে হাজতবন্দী রাখা হয়েছে, বন্দরের বাঁহর্ভাগে নোঙর 
ফেলে ছিল কতকগ্াল কয়লা-বওয়া বজরা, তাতে আটকে রাখা হয়েছে 
তাদের। 

প্যালস যখন হাভাকনকে রাস্তায় গ্রেপ্তার করে তখন তাঁর হাতে ছিল 
একাট িভলভার; অন্য সকলের সঙ্গে তাঁকে প্রথমটা আটক রাখা হয় সরকারী 
উীকলের দপ্তরে। পরে পুলিস কর্তার হনকুমে তাঁকে পাঠান হয় জেলে। 
দাঙ্জাকারী জনতার ওপর সশস্ত্র আক্রমণ সংগঠনের অভিযোগে তাঁকে দাণ্ডিত 
করার জন্য প্লিস প্রাণপণ করে; এ অভিযোগে ছাত্র রক্ষীদলের কয়েকজন 
সদস্যকে তারা ইতিমধ্যেই সোপর্দ করতে সক্ষম হয়। তদন্ত চলল একসপ্তাহ। 
সাক্ষী হিসাবে আহত ছাত্ররা কিন্তু হাভাকিনের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় ও ছাড়া 
পান হাভাকন। প্দালসী হাতকড়ার লৌহ দংঘ্ট্রা আরো একবার ব্যর্থ হলা 

১৬৮৯ সালের সে বসন্ডটা হাভাকনের পক্ষে শুভ হয়ানি। তাঁর দুজন 
ঘাঁনষ্ঠ সৃহদ স্তেপান রোমানেঙ্কো ও অধ্যাপক মেচনিকভ তাঁর জীবন থেকে 
দূরে সরে যান দীর্ঘ, দীর্ঘকালের জন্য। 

চাকৎসার জন্য ইতাল যাবার অনূমাত প্রার্থনা করে গ্তেপান 
রোমানেত্কো কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। ফুসফুসে তাঁর সাঁত্যই বক্ষমা 


২৬ 


ধরেছিল। তবে হাভাকন জানতেন, গুরুতর অসস্থ হলেও রোমানেক্ষো 
যেতে চান ইতালিতে নয়, বার্নে, যেখানে আছে “নারোদনায়া ভালিয়া” দলের 
একটা বৃহৎ গোষ্ঠী এবং তাঁর প্রণাঁয়নী সোনিয়া _ সেখানে সে চিকিৎসাশাস্ 
অধ্যয়ন করাছল। 

রোমানেঙ্কো চলে যাবার ছু পরেই অধ্যাপক মেচনিকভ টাইফয়েড 
ব্যাধির কবলগ্ছ হন। কিছ দিন থেকে ল্যাবরেটরিতে গিনি আসাঁছলেন বিষণ্ন 
মনমরা হয়ে, তাঁর বন্তৃতাগুলো সাধারণত হত আত চিত্তাকর্ষক, কিন্তু এখন 
তা যেন কেমন নিষ্প্রভ হয়ে উঠতে লাগল। িছন একটায় স্পম্টতই 
মমর্পীড়িত বোধ করাছিলেন তান এবং ভ্াঁদমির জান্তেন সেটা কন। 
ছাত্রদের কাছে অধ্যাপক প্রায়ই রাজনশীতর কথা তুলতেন _- এ রাজনগীত 
বিশ্বাবদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করে ছাত্রদের অধ্যয়ন থেকে বিচ্যুত করাছল। 
তিনি বারবার করে বলতেন, যারা রাজনশীতিতে ব্যাপৃত থাকতে চায় তাদের 
বিপুল জ্ঞান থাকা চাই, ছাদের ভর্খসনা করে বলতেন তারা পাঠকক্ষ ছেড়ে 
যোগ দিচ্ছে কেআইনশী সব গোষ্ঠীতে, পাঠ্যপুস্তক ছেড়ে পড়ছে 'নাঁষদ্ধ সব 
প্যাপ্তকা। কিন্তু তাঁর যে “ছেলেদের” কাছে ?তাঁন রাজনশীতি-বাহভত এক 
বিদ্যার প্রচার করে উত্তযন্ত করে তৃলতেন, সেই ছেলেরা কিন্তু তাঁকে 
ভালোবাসত, মুখে কিছু বলত না, 'কন্তু বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপও ছাড়ত না। 
তকেরি মধ্যে যেতে চাইত না তারা। কেননা সকলেই জানত, শিক্ষাপারষদের 
থে বৈঠকে তাঁকে ধরা হত “লাল" এবং কার্যত এক রাজনৈতিক আন্দোলক 
হিসাবে, সেখানে তাদের এই অধ্যাপক ছার আঁধকার, শিক্ষার মাক্ত ও 
গবেষণার স্বাধীনতা রক্ষায় এতটুকু কু্ঠিত হতেন না। 

এরপর দুঃসংবাদ এল: মেচাঁনকভের টাইফয়েড হয়েছে। অচিরেই তাঁর 
বন্ধদরা শুনলেই যে অধ্যাপক পরীক্ষা চালাবার জন্য নজেই নিজেকে 
সংক্রামত করেছেন, কিন্তু তাঁদের কাছে মনে হল এটা নিতান্ত আত্মহত্যা। 
পাড়া তাঁর গাঁড়য়ে চলল। জার হত্যার পর দেশে কী ঘটছে সে খবর তাঁর 
আত্মীয়স্বনেরা তাঁর কাছে চেপে যেতেন, তাহলেও ছাত্রদের গ্রেপ্তার ও 
ইহন্দী-বরোধা দাঙ্গর থবর তাঁর কানে এল, এও শুনলেন যে শিক্ষামল্ত্রী 
শধে; “রাজনৈতিক বিশ্বাসভাজনদেরই” অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগের প্রস্তাব 
অনুমোদন করছেন, তাদের 'বিদ্যাগৌরব যাই থাক। এই ধরনের সংকাদে (সে 
খবর তাঁর কাছে এনে দিত তাঁর ছাত্ররাই) তাঁর অকস্থা আরো খারাপ হুল এবং 
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শেষ পর্যন্ত তাঁর স্রী কোনো ছাত্রকেই আর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিতেন 
না। এতে হাভাঁকনের শেষ “সেফাঁট ভাল্‌বাঁটও” গেল। 

মে ধখন শেষ হয় তখন রুগ্ণ দুর্বল দেহে অধ্যাপক দেখা দিলেন তাঁর 
ল্যাবরেটারতে। সাম্যা্রক প্রটোজোয়া নিয়ে নিজের গবেষণার একাঁট রিপোর্ট 
হাভাকন তাঁকে দেন। বিপোর্টাট পছন্দ হয় মেচাঁনকভের, শিক্ষক ছাত্র মিলে 
সমদ্রতীর সফরের একাট পারিকম্পনা হয়, তবে সোঁট নাকচ করতে হল। 
ব্যাক্তগত কারণে মেচাঁনকভ কিয়েভের গ্রামাঞ্চলে তাঁর স্বগৃহে যাত্রা করেন। 
হাভাকনও তাঁর পারকল্পনা বদলাতে বাধ্য হন। একেবারেই অন্য একটি 
ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য বেসারাবিয়াগামী একটি বৈজ্ঞানিক আভযানে যোগ 
দেন 1তাঁন। ভাইয়ের কাছে একটা মনমরা চিঠি লিখে জানান, যে-সব 
পরাক্ষার জন্য তিনি সংকষ্প করেছিলেন তা মুলতুবী রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। 
আসলে আচরেই এমন সব ঘটনা ঘটল যাতে পুরো এক বছরের জন্য 
বিশ্বীবদ্যালয়ের অধ্যয়ন থেকে তাঁকে 'বাচ্ছ্ন থাকতে হয়। 

১৮৮১ সালের গ্রীত্মে ওদেসায় আসেন একজন সশ্রণী যুবতী মাহলা, 
স্থানীয় সমাজে তাতে একটা সাড়া পড়ে যায়। নাম তাঁর ইয়েলেনা 
কলোসোভা। অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল আলাপপটু এই মহিলার গৃহটি অচিরেই 
একটা সাহাত্যিক ও সাঙ্গীতক আসরে পাঁরণত হল, আত 'বাচত্র সব 
লোকের আগমন হত সেখানে। পিকানকের পরে জমত ঘরোয়া বাজনার 
আসর, আর তারপর সাহাত্যিক আভ্ডা; মনোহারী তরুণ মহিলাটি লোক 
জমাতে পারতেন বেশ । শোনা যেত, তিনি নাক পয়সাওয়ালা এক বিধবা এবং 
এতে আববাহত সামারক ও প্রশাসানক অফিসারদের আগ্রহ বাদ্ধই 
পেয়েছিল। ওদেসায় শুধু তিন জন লোকই জানতেন যে কলোসোভা আসলে 
“নারোদনায়া ভালিয়ার” কার্যকরী কাঁমাঁটর সদস্যা ভেরা 'ফগনার। 

রাশিয়ার দাঁক্ষণাঞ্চলে পার্টি কাজের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। গভীর 
রাত্রে গোপন বৈঠক হত তাঁর ঘরে। শহর থেকে চলে যাবার জর্দরণশী ডাক 
পড়ত যেসব পার্টি সদস্যের তাদের জন্য জাল দলিলপত্র তোর হত এখানেই। 
যে তন জন কলোসোভার আসল পাঁরচয় জানতেন তাদের একজন হলেন 
পাভেল আন্নেনকভ, পেশাদার বিপ্লবী । ভের্‌ ?ফিগনার তাঁকে খারকভ থেকে 
আঁনয়োছিলেন “নারোদনায়া ভায়া” পা্টর সক্রিয় সাহাষ্যকারী ছাত্র গ্রুপ 
সংগঠনের জন্য। আন্নেনকভ বিশ্বঁবদ্যালয়ে ভাঁর্ত হলেন ছাত্র হিসাবে (একই 
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উদ্দেশ্যে শিক্ষায়তন বদল তাঁর এই চতুর্থবার) এবং সহপাঠাঁদের মধ্য থেকে 
সাবধানে তাঁর প্রার্থী বাছতে লাগলেন। আন্নেনকভের গ্রূপে প্রথম যারা যোগ 
দেয় তাদের মধ্যে তাদামর হাভাকন একজন। পার্টর যেসব সদস্য পাঁলসের 
তাড়নায় আত্মগোপন করতে অথবা ওদেসা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হত তাদের 
জন্য টাকা তুলত গ্রপাট আর রাজনৈতিক থোষণাপন লিখো করে সারা শহরে 
সাঁউত। 

আটরেই ভেরা ?িগনার অনেক বোশ দাঁয়ত্বশীল একটা কাজের ভার 
দিলেন আন্নেনকভ গ্রুপকে। ১৮৮১ সালের গ্রীষ্মে ?িয়েভ সামারক 
আদালতের আঁভশংসক এবং জারের শীনর্মমতম এক অনূচর জেনারেল 
স্রেলনকভ “রাম্টদ্রোহের ব্যাপারে তদন্তের জন্য সম্রাটের আদেশে ওদেসায়" 
উপাস্থিত হলেন। কিদ্রোহীভাবাপন্ন ব্যাক্তিদের তান ননর্মূল করতে লাগলেন 
দাক্ষণ রাশিয়ায়। ভেরা ফিগনার পরে িখোঁছলেন : “অজস্র লোককে তান 
আটক করেন বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যাদের কোনোই সম্পর্ক ছিল না। 
এটা করতেন একেবারে নিয়ামতভাকে। নির্দয় ও 'নষ্টুর লোক ছিলেন 'তাঁন, 
নির্নজ্জের মতো বিদ্রুপ করতেন তাঁর কবলস্থদের। ছেলের জন্য মা মিনতি 
করতে এলে তিনি বলতেন: “মনাঁত করে লাভ নেই, ছেলের আপনার ফাঁস 
হবে।” একবার একজন বন্দঈ পালাবার চেষ্টা করলে [তান প্রহরণকে জিজ্ঞেস 
করোছিলেন: “তা গ্যাল করেছ তো?” “আজ্ঞে না!” 'শপাটিয়েছ 2” “আজ্ঞে 
না।” “খুব খারাপ করেছ।”” 
মত্ত্যুদণ্ডান্্া পাশ করে। সে শান্ত কার্ধকরণ করার মতো উপযুক্ত ব্যাক্তর 
সন্ধান চলাছল পিটার্সবূর্গে, আর এঁদকে আন্নেনকভের গ্রুপ জোগাড় করতে 
লাগল জেনারেলের জীবনযাত্রার খ৫টনাট খবর, কোন কোন জায়গায় যান, 
কাদের সঙ্গে মেশেন। ১৮৮২ সালের জান্দয়ারি নাগাদ ভ্াদাঁমর ও তাঁর 
দই বন্ধ; জেনারেলের স্বভাব চাঁরন্র ও আচার ব্যবহারের সব ?িছন খঃঁটনাট 
ভেরা ফিগনারকে জানাতে পারেন, এবং এই খবরের ওপর ভাত্ত করেই 
প্রাণনাশের পাঁরকল্পনা রাঁচত হয়। স্বেলীনকভকে খুন করতে হকে বিকেল 
পাঁচটায় 'প্রমোর্র্কি বুলভারে, যেখানে তিনি বায়ুসেবনে যান। এই 
হত্যাপ্রচেস্টায় আরো সক্রিয় একটা ভূমিকাই হয়ত হাভকিন নিতেন কিন্তু 
১৫ই ফেব্রুয়ার তিনি এবং [বদেশ থেকে সদ্য প্রত্যাগত স্তেপান রোমানেঙ্কো 


২৯ 


একাট সরকারী দলিলের বিবরণমতো “রাজদ্রোহের আঁভযোগে মেজর- 
জেনারেল স্ব্েলীনকভের আদেশে গ্রেপ্তার হন”। 

দুর্ভাগ্যবশত জেলে তাঁকে যে জেরা করা হয় তার কোনো রেকর্ড আমরা 
পাইনি। জীবনের এ পর্বের কোনো স্মৃতিকাহনও ?তাঁন রেখে যানান। 
তবে হাভকিনের মতে অন্য যাঁরা স্্েলোনকভের “আতিথেয়তা” লাভ 
করেছিলেন তাঁরা জেলজীবন বেশ খংটিয়েই বর্ণনা করে গেছেন। 

প্রাপ্ত দলিলের মধ্যে আছে ওদেসা জেলে অনশন ধর্মঘট উপলক্ষে 
১৮৮২ সালের ভিসেম্বরে পাভেল আন্নেনকভের লেখা একাট প্রচারপত্র 
পরশ জনগণের প্রাত”। এট একাঁট ভয়াবহ দলল। 

আন্নেনকভ 'লিখোঁছিলেন: “কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারঠ শাসনটা আসলে 
নির্যাতনের একটা মাজত রূপ ছাড়া কিছু নয়, কারাবাসীরা ধীরে ধীরে 
ন্ত্রণাকর মত্যুর দিকে চলেছে। যারা গুরুতর পশীড়ত তাদের জন্যও একই 
জেল রদাটন। যারা একগঃয়োম ছাড়তে গররাজশ তাদের জন্য সেই একই 
নিঃসঙ্গ আটক, সেই একই ঠাণ্ডা, স্যাঁৎসে'তে, দ্গন্ধময় সেল। মেজের ওপর 
সেই একই গাঁলত খড়ের বিছানা, সেই একই অন্ধকৃপের ভবিষ্যৎ... একবার 
একজন মজ,র জেল ডাক্তার রোজেনকে (নজেই লোকটা বলে যে ভেতরটা 
তার প্যাীলস) অন্রোধ করে হাসপাতালের পথ্য বরাদ্দ করতে, কিন্তু ডাক্তার 
রাগে ক্ষেপে উঠে চে'চায়, “মজুর আবার হাসপাতালের পথ্য দিয়ে কী হবে? 
সন্তর কোপেক খরচা। এমনিতেই চলে যাবে!” আর একবার একটা ফোড়া 
সারাবার জন্য একজন ছাত্রবন্দী তার কাছে কিছ ওষুধ চায়। রোজেন জবাব 
দেয়, “ফোড়াটা বসে বসে চুষে ফেলুন না, অনেক তো সময় আছে আপনার।” 
ছারাঁট যখন অন্য আর একজন ডাক্তার দেখাতে চায়, তখন রোজেন বলে, 
“আপনার দরকার ডাক্তার নয়, জল্লাদ।” জেলের জল্লাদ বরোভিতাস্ক বিচাঁলত 
হয়ে পড়লে এই রোজেনই পরে দেখিয়ে দেয় কা করে ফাঁস বানাতে হয় এবং 
তারপর 'নার্বকারভাবে হেসে নিজেই তাকে সাহায্য করে সে ফাঁস জেলভাকভ 
আর খালতুরনের গলায় পরাতে। 

ভয়ঙ্কর জেলব্যবস্থার ফল ফলেছে। কয়েকজন বন্দী উন্মাদ হয়ে গেছে, 
অন্যদের দ্লায়ীবক পাঁড়া শুর; হয়েছে! ফুসফুসের রোগ প্রায় সকলের। কেউ 
কাশে, কারো বা ষক্ষমার আদ অবস্থার সমস্ত উপসর্গই দেখা যাচ্ছে, কেউবা 
রক্তবাঁম করছে। আবিরাম ঠান্ডা ও স্যাংসে'তানতে বাত ধরছে। কারো 
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চোখের দৃম্টি গেছে, কেউবা কানে শোনে না। জেলে আটক মজুরেরা তাদের 
মজবুত দেহ ও শক্ত প্লায়ু সত্বেও রেহাই পাচ্ছে না; তারাও শেষ পর্যন্ত 
ভেঙে পড়ছে। 

কনদীদের অসহ্য নির্যাতনের একটি রেকর্ড স্থাপন করেছে 
সুপারণ্টেশ্ডেন্ট জুবাচেভাঁস্কি; বক্ষত্রা রোগের শেষ অবস্থায় একজন বন্দী 
যখন তর কাছে একটি খাট চায়, জুবাচেভাঁসক তখন তাকে একটা 
অন্ধকৃঠারিতে বদাঁল করার হুকুম দেয়...” 

আন্নেনকভ এই যা কিছ বর্ণনা করেছেন কয়েক মাস আগে তারই 
ভুক্তভোগী ছিলেন হাভাকন। হয়ত এও সম্ভব যে জেলখানায় সন্বাসরাজের 
এই তথ্যগ্যীল [তানই জ্নাগয়োছলেন তাঁর গ্রুপ নেতার জন্য। অন্যান্য 
বন্দীদের মতো হাভকিনও শশতে জমেছেন, ভূখা থেকেছেন, ঘ্যাময়েছেন 
মেজের ওপর (ঁবছানা দেওয়া হত কেবল “উচ্চ শ্রেণীভুক্তদের”)। অন্যান্যদের 
মতো তাঁকেও যেতে হয়ৌছল একটা বিশেষ সেলে, যেখানে স্তেলনিকভ স্বয়ং 
জেরা করে বার করতে চেয়োছলেন গপ্ত সংগঠনের থবর। হাভাকন তাঁর 
বন্ধ*দের নাম ফাঁস করতে অস্বীকার তো করেনই, এমন কি যে চক্রান্তটা 
চলছিল তার এতটুকু আভাসও দেন না, যাঁদও এ খবর তান জানতেন যে 
গ্ররপের একজন সদস্যের ঘরে ল্‌কানো আছে একটি “ওয়েবলি” বিভলভার 
আর দুটি ছোরা, রোজ তা বাইরে বেরয় এই আশায় যে দৈবাৎ হয়ত 
আন্রমণের সুযোগ মিলে যাবে । আসলে [িতনি আরো অনেক কথাই জানতেন। 
কিন্তু বোঝাই যায় জেনারেল তাঁকে ভেবৌছলেন চুনোপহুঁটি। তাছাড়া জেরায় 
তাঁর দক্ষতা ছিল না বলে শোনা যায়। গপ্ত সংগঠনের খবর তিনি কখনোই 
ফাঁস করতে পারতেন না, জরুরী খবর তাঁর হাতের ফাঁক ?দয়ে গলে যেত। 
“নারোদনায়া ভালয়ার” কর্মসূচি তাঁর জানা ছিল না, জানতেন না যে 
মজরদের সাবগ্রপ ছাড়াও একটা জটিল সংগঠন ছিল ওদেসায়। পদালসের 
তখন ধারণাই ছিল না যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা সক্রিয় ছিল তারা কছু একক 
হাঙ্গামাকারী নয়, বরং “নারোদনায়া ভায়া” গ্রুপগদ্দীলর একটি স্সংগাঠত 
জাল। এই অজ্ঞতাতেই হাভাঁকন বে*চে যান। 

ছাড়া পান 'তাঁন বসন্তের গোড়ায়, বিশ বছরের জেলেভাকভ যোদন ঘণ্য 
জেনারেলকে প্রমো্ক কুলভারে গল করে মারে, তার মানত কয়েকাঁদন 
আগে । যে গ্লর জন্য “নারোদনায়া ভালয়ার” সদস্যরা এত আশা করে 
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ছিল সেটা গর্জে উঠল ১৮ই মার্চ এবং এপ্রলের গোড়াতেই আল্মেনকভের 
গুপ্ত গ্রুপটি সেন্ট পিটার্সবূুর্গ থেকে পাওয়া ঘোষণাপন্রটি দিখোগ্রাফ করে 
ছড়ায়। সেটার শর্তে ছিল : “কার্যকর কাঁমাটির তরফ থেকে” এবং অংশত 
বলা হয়: “আমাদের কমরেডদের মহার্ঘ রক্তের মূল্যে ঘটানো ১৮ই মার্চের 
ঘটনাবলী হল জারের সেই সব আঁপ্রচনিকদের* প্রাত এক কঠোর 
হঠীশয়ারি যারা বিপ্রবী পার্টর বিরুদ্ধে সংগ্রামে কোনো পদ্ধতিতেই কুণ্ঠিত 
নয়।” 

প্দীলস যে সন্দাসের আমল শুরু করে সেটা যখন সর্বোচ্চে উঠেছে, কিনা 
বিচারে ওদেসা জেলে যখন তারা ফাঁস 'দচ্ছে খালতুরিন আর জেলভাকভের, 
তখন হাভাকন ও তাঁর কমরেডরা এ ঘোষণাপত্র দেয়ালে দেয়ালে সেটে 
বেড়াচ্ছিলেন। হাভাঁকনের আর যে বটই থাক, সাহসের অভাব ছিল না। গপ্ত 
ক্রিয়াকলাপ চালাবার জনা টাকা তোলায়ও তাঁর রাম ছিল না। তাহলেও 
পার্টির প্রাত দরদ তাঁর কমতে থাকে। সম্ভবত পার্টর লক্ষ্যে নয়, অবলম্বিত 
পদ্ধীততেই হতাশ বোধ করতে থাকেন 'তাঁন। রাজনোতক সংগ্রামে ব্যাক্তর 
বিরদ্ধে সন্দাসবাদী আক্ুমণ যে নি্ষল এটা "তান হদয়ঙ্গম করতে 
পেরেছিলেন িনা সন্দেহ। তবে অধ্যাপক মেচানকভের বিশ্বপ্ত অনুগামী 
ছিলেন তান, এবং গরুর মানাবক আদর্শে তান এতই অনুপ্রাণিত ছিলেন 
যে রক্তপাতের যে-কোনো ধরনেই বাঁতশ্রদ্ধ বোধ করে থাকবেন। প্রিমোর্স্ক 
ব্ূলভারের গনলটা তাঁর কাছে লেগোঁছল বিপর্যয়ের মতো। আন্নেনকভ গ্রুপ 
সন্াসবাদী পদ্ধীতরই পক্ষপাতী রয়ে গেল, আর হাভাকন সে পদ্ধাত গ্রহণে 
অক্ষম হওয়ায় ধীরে ধারে “নারোদনায়া ভলিয়া” পার্ট থেকে দরে সরে 
গেলেন। 

বিশ্বাবদ্যালয়ে অবস্থা ফের ঘোরালো হয়ে উঠোঁছল। বিশ্বাবদ্যালয়ের 
নতুন নিয়মকানুনে ছাত্র ও অধ্যাপকদের পুরোপ্যার পুলসের হাতে তুলে 
দল। ১৮৮০ সালের শরতেই ওদেসার ২৪০ জন ছাত্র শক্ষামন্দ্ীর নিকট 
দরখান্তে তাদের অবস্থা নিয়ে অনুযোগ জানিয়োছল। তার একাংশে ছিল: 

* আপ্রিচাঁনক'রা _ যোড়শ শতাব্দীতে জার চতুর্থ ইভানের ব্যাক্তগত সৈন্যবাহন?। 
স্বৈরাচারী শাসনের পক্ষে আপ্রচনিকরা নিষ্ঠুর ব্যাপক দমননীতি ও দণ্ডদানের মাধ্যমে 
সংগ্রাম চালায় 
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“আমাদের অভাব অভিযোগ আলোচনার জন্য সমবেত হবার আঁধিকার থেকে 
আমরা বাত... বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানক সমস্যার ওপর সভা করার অন্মমাঁতও 
আমাদের নেই... শুধু বিশ্বাবদ্যালয়ের পাঁরদর্শকদল নয়, এক ধরনের 
প্যালসণ তত্বাবধানও আমাদের ওপর চাপানো হয়েছে... তহাবলের একান্ত 
অভাব আমাদের উদ্যোগের অবরোধ এবং ছাত্রদের সাধারণ ক্রেশের হেতু হয়ে 
উঠেছে।” 

১৮৮২ সালের বসন্ত নাগাদ প্রাতীক্রুয়াশশল আমলের পাঁড়নমূলক 
ব্যবস্থা অসহ্য হয়ে ওঠে। শিক্ষাপরিষদে “শ্বপ্ত” ব্যাক্তরাই এখন শার্ষে। 
এমন কি চার্লস ডারউইনের সমাধিতে মাল্যদানের জন্য টাকা তোলার 
আয়োজনেও শিক্ষামন্ত্রী অন্তর্থাতের গন্ধ পেলেন এবং ছান্রদের পক্ষ থেকে 
কোনো রূপ শ্রদ্ধাপ্রদর্শন সরাসাঁর নিষিদ্ধ করলেন। প্রাতাঁদন ছাত্রদের মধ্য 
থেকে নতুন নতুন বধ্য সংগ্রহ করতে লাগল প্যালস। অধ্যাপকদের মধ্যে 
যাঁরা ছিলেন সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাবান, ছাত্ররা যাঁদের ভাক্ত করত, তাঁরা এদের 
সাহায্য করার চেস্টা করতেন। যেমন 'বখ্যাত ভ্রুণ-বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক 
কভালেভাঁস্ক এবং পদার্থীবদ্যার অধ্যাপক উমভ ধৃত ও নির্বাঁসত ছাত্রদের 
বিশ্বাবদ্যালয়ে ফেরত পাঠাবার জন্য কতৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। 
অধ্যাপক উমভ এমন কি তাঁর একজন ছাত্রের জন্য ২,০০০ রূবল জামানং 
দেনা ছান্টি ছিল “নারোদনায়া ভাঁলয়া” পার্টর সভ্য। এতে 
অধ্যাপকমণ্ডলীর অভ্যন্তরের দালাল ও কর্তাভজারা একেবারে ক্ষেপে ওঠে, 
এবং অধ্যাপক মেচনিকভের নেতৃত্বে গণতান্তিক অধ্যাপকেরা বিশ্বীবদ্যালয় 
ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। একথা শুনে ছারা বশ্বাবদযালয়ের চূড়ান্ত আঁত্মক ও 
আধ্যয়ানক অধঃপতন রোধের জন্য আর একবার চেষ্টা করে ও ১৫ই মে 
তাদের দুজন রেক্টর ইয়ারোশেজ্কোর কাছে একটি 'চাঠি দেয়। 

চিঠিটিতে ছিল; “প্রয় মহাশয়, আপাঁন বিশ্বাবদ্যালয়ের পাঁরচালনা 
গ্রহণের পর একবছর কাটল, এর ভেতর অসংখ্য ভুল বোঝাব্যীঝ ও বিভ্রাট 
হয়েছে। আপনার কর্তৃত্বে অবস্থা এমন দাঁড়য়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা 
গৌরব এমন কিছু অধ্যাপক পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। আমরা সকলেই ... 
প্রেওরাজেনাস্ক, পসাঁনকভ, মেচানকভ ও গাম্বারভের চলে যাবার সিদ্ধান্তে 
গুরুতর উী'্িপ্র... বিশ্বাবদ্যালয়ের পক্ষে আপনার পাঁরচালনা ক্ষাতিকর, 
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আমরা তাই আশা কার যে আপাঁন রেক্টর পদ ত্যাগ করবেন যাতে শ্রেচ্ঠ 
অধ্যপকদের হারানোর মতো কৃহৎ দুর্ভাগ্য এড়ানো যায়...” 

এ পরে যারা সই দেবে তাদের সব কিছ; ভেবে দেখার জন্য প্রাতিবাদের 
উদ্যোক্তারা হুশিয়ার করে দিয়েছিল। সবাই জানত, ওপরওয়ালাদের 
তোষামোদ করে চাকার পেয়েছেন ইয়ারোশেঙ্কো, এ রূপ অপরাধ তিনি 
ক্ষমা করবেন না। সঞ্তাব্য দুই শত ছাত্রের মধ্যে সই দেয় শুধু পণ্চানব্বই 
জন, চিঠিটি ভাষায় 'নতান্ত ভদ্রু হলেও দাঁবতে অনমনীয়। যারা সই 
'দিয়োছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ন. দ. জেলিনস্ক, পরে যান 'িখ্যাত 
রাসায়নিক ও আকাদেমাশয়ন হয়ে ওঠেন, ন. ই. আন্দ্রুসভ, ভাঁবষ্যতের 
আকাদোমাশয়ন ও নাম-করা ভূতাত্বক, অধ্যাপক আ. আ. মানুইলভ, পরে 
ইনি মস্কো বিশ্বীবদ্যালয়ের রেক্টর হন, আর ছিলেন ভ্াদিমির হাভকিন। 

হাভাকন নিশ্চয় জানতেন যে তাঁকে বাঁহচ্কৃত করা হবে, কারণ 
বিশ্বাবদ্যালয়ে নিয়মাবলগ লঙ্ঘন করলে বাহচ্কার হতে হবে এরূপ একটি 
অঙ্গীকার পত্র তাঁকে সই করতে হয়েছিল। রেন্তরের ?নকট সমবেত দরখাস্ত 
একটা জঘন্য অপরাধ বলেই গণ্য হত। তাহলেও "দ্বিধা করেনান 'তাঁন। 
ভেবোছিলেন, ?শক্ষকের জন্য ছাত্রের সবশেষ আত্মত্যাগটা হোক এই স্বাক্ষর 
দয়েই। আঘাত নামতে বিলম্ব হল না। হাভাঁকন, আন্দ্রুসভ, জেলিনামক ও 
মানূইলভ সমেত সাত জন ছাত্র বাহক্কৃত হল আর ৮৮ জন ছাত্র শান্ত পেল। 
এক সপ্তাহ পরে অধ্যাপক মেচানকভ পদত্যাগ পত্র পেশ করলেন, এ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তান আর কখনো ফেরেনান। 


প্রিন্স ও ফাঁকর 


১৮৮৯ সালের এক শারদ প্রভাতে ২৫ রদ্যু দ্ুতো'র পাস্ুর ইনাস্টাটউটের 
প্রধান গ্রন্থাগারিক কথা কইছিলেন একটি জীর্ণ কোট পরা ফ্যাকাশে 
তরুণের সঙ্গে । গ্রন্থাগারে কাজের জন্য একে নেওয়া হয়েছে স্বয়ং মশসয়ে 
মেচানকভের সুপাঁরশে। গ্রন্থাগারক লোকাঁট কঠোর, উপরওয়ালার বাধ্য, 
ঠিক বুঝতে পারাছলেন না এই নম, একটু বাড়াবাঁড় রকমের নিষ্ঠাবান 
নবাগত রদশশীটি সম্পর্কে কী মনোভাক নেবেন। অধ্যাপক মেচনিকভ 
ভ্মাদমির হাভাকনের জন্য সহকার গ্রল্থাগারিকের পদ ছাড়া আর কিছ 
জোগাড় করতে পারেনানি। 

ইনাস্টাটউটের সহকারী ডিরেক্টর প্রফেসর রু মেচনিকভের কাছে কথা 
দিয়োছলেন, 'ছেলোট যাঁদ যোগ্যতা দেখায় তাহলে একটা বাহিত করা 
যাবে।” 

সহকারণ গ্রন্থাগাঁরকের পদটা সাঁত্য লাভের কিছন্‌ নয়। বেতনের 
পাঁরমাণ পাথর-ভাঙা মজনরদের কোশ নয়। কিন্তু পদ ও বেতনের 
আঁকাঁংকরতায় হাভাকনের কিছ যেত আসত না। কেননা যা মিলেছে 
সেটার কাছে এ দুটো প্রশন গোৌণ। এখানে তিনি কাজ করছেন পাস্তুর 
ইনস্টিটিউটে, মেচানকভ, র, দুকর্লো আর স্বয়ং পাস্গুরের সঙ্গে। এক বছর 
আগে এটা তান স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। 

নভোরাসইস্ক বিশ্বীব্দযলয় ছাড়ার পর হাভাকনের আট বর কেটেছে। 
এখান থেকে বাহচকার হবার পর তানি সেন্ট 'পিটার্সবহর্গ বিশ্বাবিদ্যালয়ে 
ভার্ত হতে চেয়েছিলেন। দুই বিশ্বাবদ্যালয়ের মধ্যে কয়েক মাস ধরে পন্রালাপ 
চলে। ওদেসার রেক্টর তাঁর ভূতপূর্ক ছাত্রের সমস্ত অপরাধের খবর সেন্ট 
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পটার্সবুর্গের রেক্টরকে জানিয়ে দেন। তবে হাভনের 'পটার্সবর্গ যাত্র, 
বানচাল হয়ে যায় অন্য কারণে। ১৮৮২ সালের জুন মাসে হাভকিন ওদেসার 
লাটসায়েবের কাছে অন্য শহরে চলে যাবার অনুমতি চান। লাটসায়েব প্যালস 
কর্তার মতামত চান, শুরু হয় আর এক পশলা চিঠি লেখালোথর পালা। 
আবেদনকারীকে যেতে হয় এক আমলাতান্বিক ক্তার হাত থেকে আর এক 
কর্তার হাতে। শেষ পর্যন্ত তাঁর মামলা পেশীছয় সরকারী আভশংসকের 
দপ্তরে। তানি হাভাঁকনকে পরামর্শ দেন স্বরাষ্ট্র মন্তীর কাছে আবেদন 
জানাতে। মহাফেজখানার গভীর থেকে টেনে তোলা হয় তাঁর ব্যাক্তগত 
ফাইল, সেই সঙ্গে অপরাধের তাঁলকা। শেষ পর্যন্ত হেমন্তের শেষাশোষ 
ওদেসার লাটসায়েব প্দালস ভাগ থেকে পাঁচ লাইনের একাঁট "সিদ্ধান্ত 
পেলেন: “রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধির ৩৪ ধারা অনুসারে আহত বিশেষ 
সম্মেলন ভূতপনর্ব ছাত্র ও বর্তমানে ওদেসার প্দীলসের নজরবন্দী ভ্নাদীমর 
হাভাকন সম্পর্কে রিপোর্ট বিবেচনার পর এই নজরবান্দিত্ব তিন বছরের জন্য 
ব্যদ্ধর শিদ্ধান্ত নিয়েছে।” 

৯৩০৪ নম্বরের এই সিদ্ধান্ত ওদেসায় যখন এসে পেশছয় তখন 
হাভকিনের অবস্থা চরমে উঠেছে। খুচরো এটা ওটা কাজের ওপর নির্ভর 
করে তাঁর চলছে, মাথার ওপর অনশন ঝুলছে। বাঁড়উলী তাঁকে তুলে দেবার 
কথা বলাছল। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কথা, রোজই খবর আসাছল 
বন্ধববান্ধবদের কাউকে পদালসে ধরেছে, কেউ মরছে। স্তেপান রোমানেঙ্কো 
ধারে ধারে যক্ষত্ায় মরাছলেন; স্তলনকভের কবলে ছয় মাসেই সে 
একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। নভেম্বরে জানা গেল, “নারোদনায়া ভলিয়া” 
কার্যকরী কামাঁটর সভ্য গেরাসম রোমানে্কো সেন্ট পিটার্সবূর্গে ধরা 
পড়েছেন। স্তেপান জেলে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য রাজধানীতে 
যেতে চেয়োছিলেন, কিন্তু অন্ুমাত মিলল না। এই সব আঁবরাম ক্ষাত ও 
দূর্ঘটনায় হাভাঁকন ও স্তেপান রোমানেঙ্কোর বন্ধত্ব দূ হয়ে ওঠে। এমন 
কি পৃলিস িপোর্টেও তাঁদের বন্ধত্বের কথা এবং জেল থেকে ছাড়া পাবার 
গর রোমানেঙ্কো যেখানে থাকতেন সেই নোঁজনস্কায়া রাস্তায় বাঁড়তে তাঁদের 
সাক্ষাতের কথা উীল্লীখত আছে। 

১৮৮৩ সালের জানুয়ারর গোড়ায় পীলস সমগ্র আন্নেনকভ গ্রুপাঁটকে 
গ্রেপ্তার করে। শহরে খবর ছড়ায়, কেউ বেইমানি করে ধারয়ে 'দিয়েছে। 
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লাটসায়েবের নিকট ওদেসা মেয়রের রিপোর্টের একটি পাতা (১৮৮৪)। 


কোনো একজন চর শুধু “নারোদনায়া ভলিয়া” পার্টর ওদেসা সভ্যদেরই 
নয়, ভেরা ফিগনারকেও (পদলসের কাছে ভেরা গফলিপভা নামে পাঁরচিত) 
ফাঁস করে দেয়। আশ্চর্যের ব্যাপার যে হাভাঁকন গ্রেপ্তার হন না, সম্ভবত 
এইজন্য যে গত কয়েক মাস ধরে তান কাজ খুজে বেড়াচ্ছিলেন এবং 
প্রকৃতপক্ষে পার্টর কোনো কাজই করেননি; কিন্তু তার চেয়েও সম্ভবপর 
কারণ বোধ হয় এই যে আন্নেনকভ ও গ্রুপের অন্যান্য কমরেডরা জেরার 
সময় তাঁর নাম ফাঁস করোন, এবং তাদের সেই ঢালাও গ্রেপ্তারটার পর 
(১৮৮২ সালের শেষ দিকে তারা একটা মস্ত “নারোদনায়া ভাঁলয়া” সংগঠনের 
সন্ধান পায় ও ওদেসায় একটি গ্প্ত ছাপাখানা দখল করে) পুলিস সম্ভবত 
হাভাকনের কথ্য ভুলে যায়। 

১৮৮৩ ও ১৮৮৪ সাল জুড়ে সারা দেশে “নারোদ্‌নায়া ভালয়া” পার্টর 
চড়ান্ত ধবংস ঘটল। ওদেসায় স্তেলনিকভ হত্যায় জাঁড়ত প্রায় সব লোকই 
কয়েদ খাটতে লাগল। আন্নেনকভ গ্রপাটির তদন্ত শেষ হয় ১৮৮৪ সালের 
অগস্টে। অভিযোগনামায় বলা হয়: “রুশ জনগণের প্রাত” ঘোষণাপত্রাটতে 
“মহামান্য সম্রাটের জীবননাশের একটা ভয়াকহ হমাঁক দেওয়া হয়” এবং 
তার লেখক “জবানবান্দতে গোঁয়াতীম ও অনূতাপহীনতা প্রকাশ করে”। 
জারের ব্যাক্তগত হুকুমে গ্রুপের নেতা আন্নেনকভ চার বছরের জন্য 
নির্বাঁসত হন সাইকোরয়ায়। 

পার্টির ভাঙন, কমরেডদের মৃত্যু ও নির্বাসন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজের 
বাঁহদ্কার _ এ সবের ফলে হাভাঁকন আগের চেয়েও স্বজ্পভাষী ও বিষণ 
হয়ে ওঠেন। দারিদ্রে হতাশ হয়ে উঠাঁছলেন তিনি। বহু কম্টে শেষ পর্যন্ত 
অবশ্য তানি কিছন সম্দ্রান্ত গৃহে প্রাইভেট ট্যুইশানি জোটাতে পারেন। দিনের 
বেলা পড়াতেন আর নিজে পড়তেন রান্রে। তাঁর সমস্ত মন গেল এখন উচ্চ 
শিক্ষা অশনের দিকে। তাঁর অধ্যবসায়ে মনে হয় সরকারী উদাসীনতা ও 
বিদ্বেষের দেয়াল ভেঙে পড়ে, এবং ১৮৮৪ সালের মার্চে নভোর[সিইস্ক 
বিশ্বাবদালয়ের শিক্ষাপারষদের িপোর্টে ফের দেখা যায় হাভাঁকনের নাম। 
অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে হাভাকন যখন তাঁর পরীক্ষা পাশ ও গবেষণা প্রবন্ধ 
সমর্থন করলেন, তখন বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষাপ্পারষদ সর্বসম্মততে তাঁকে 
প্রকাতিবিজ্ঞানের ক্যাশ্ডিডেট উপাধি দেন ও “শ্রী হাভাঁকনকে ট্যাক্স থেকে 
অব্যাহাতিদানের জন্য দপ্তরকে” অনুরোধ করেন। 
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এটা কি জয়? বিশ্বাবদ্যালয় থেকে দুই বার বাঁহচ্কৃত হকার পর 
পরাক্ষোত্তর্ণ হয়েছেন (তান, বিজ্ঞানের 'ডাগ্র পেয়েছেন -- ১৮৮৪ সালের 
সে বসন্তে হাভকিন উল্লাস বোধ করে থাকবেন; যতই হোক এমন একটা 
লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তান এসেছেন যাতে কম লোকই জয়ী হয়। আঁচরেই 
কিন্তু মিউানাসিপ্যাল, বিশ্বীবিদ্যালয় ও পালস কর্তৃপক্ষ পরিচ্কার করে 
দিলেন যে ব্যাক্তগতভাকে তাঁর প্রতি মনোভাব কিছুই বদলায়ান, বদলাবে 
না। নভোরাঁসিইস্ক বিশ্বাবদ্যালয়ে বছরের পর বছর বহু অধ্যাপক পদ খাল 
থাকত, কিন্তু হাভাকনকে 1শক্ষকতার কোনো কাজ দিতে তাঁরা চাইলেন না। 
ছেলেদের 'শক্ষা ক তাঁরা এই সমাজতন্নীর হাতে ছেড়ে দেবেন? সে হতেই 
পারে না! সর্বোত্তম যে কাজ তাঁর জুটল সোঁট হল প্রাণিবৈজ্ঞানক 
মিউঁজয়মের 'নতান্ত একটি টেকনিক্যাল কাজ। কিন্তু একাজ নতে পারার 
আগ্গে আরো একাটি হেনস্থা তাঁর কপালে ছিল৷ 

বিশ্বীবদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে একাঁট রাজান্‌গত্যের সার্টীফকেট পেশ 
করতে বলেন। পালসী নজরবান্দর মেয়াদ কেটে গিয়োছল, ব্যাপারটা তাই 
একটা আনষ্ঠানিক প্রন মাত্র এই ভেবে হাভাঁকন ওদেসার মেয়রের দপ্তরে 
দরখাস্ত দলেন। দেখা গেল কিন্তু পুিলসী নজরের জোয়াল ছুড়ে ফেলা 
অত সহজ নয়। প্রকাশ্য নজরবান্দত্ব শেষ হতে না হতেই একটা গোপন 
নজরবাঁন্দত্ব চালু হয়োছিল। মেয়রের দপ্তর খুবই ফাঁপরে পড়ল: “গোপন 
পত্ালাপ থেকে প্রাপ্ত” কারণটা না জানয়ে কী ভাবে প্রত্যাখ্যান করা যায় 
না দেবার একটা যুৎসই কারণ আঁবচ্কারে তাঁর অনেকদিন কাটল। শেষ 
পর্যন্ত তোর হল একাঁট দাঁলল েটি হাঁনা'র একটি চতুর মিশ্রণ। শুরু 
হয়েছে তা হাভাকনের আনুগত্যের উল্লেখ করে, পরে দেওয়া হয়েছে তাঁর 
পাপের একটি তালিকা এবং শেষ হয়েছে এই বলে যে তিনি কয়েক বংসর 
প্লিসের নজরবান্দত্বে ছিলেন৷ এরূপ দিলকে রাজানুগত্যের বদলে 
রাজদ্রোহের সার্টিফকেট বলেই যে-কোনো জার রাজপুরদ্ষ জ্ঞান করবেন 
বোকি। 

ছোট্র একটা িউজিয়মের তুচ্ছ একটা কাজে, বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে 
সমভাবীদের কাছ থেকে বাচ্ছিন্ন হয়ে, একটা মফস্বলের জলায় দিনগত 
পাপক্ষয়ই হাভাকনের নিবদ্ধ বলে মনে হল। কিছাাঁদন আগেও যে 
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নভোর[িইস্ক বিশ্বীবদ্যালয় সক্রিয় বৈজ্ঞাঁনক ভাবনার অন্যতম কেন্দ্র বলে 
গণ্য হত, অগ্রণী অধ্যাপকদের বিদায়ে তা পারণত হল, একটি ছাত্রের ভাষায়, 
মরুভূমিতে। যত নগণ্যই হোক, কোনো একটা খুত পেলেই রেই্টর 
ইয়ারোশে্কো ছার ও অধ্যাপক সবাইকেই সমানে বহিচ্কৃত করতেন। 

রুদ্ধবাক আশণর দশক... বিপ্লবের অনুরাগী অনেকেই পাঁলয়েছিলেন 
দেশাস্তরে। তমসাবাদ ও অজ্জাতার সামনে নিজেদের অসহায়তার লজ্জা কেউ 
কেউ ঢাকতে চাইলেন সুরার আশ্রয়ে। যাঁরা প্রকৃতিস্থ ছিলেন, তাঁদের মুখ 
বন্ধ করে থাকতে হত, কেননা রাস্তাঘাটে, আঁপসে, ক্লাসে, গির্জায় _ সর্বনই 
গুপ্তচর । রাশিয়ার বিষণ স্তব্ধতায় শুধু মাঝে মাঝে শোনা যেত গালর 
আওয়াজ। কানাগলিতে বিতাড়িত ব্ডাদ্ধজীকীদের শেষ পথ দাঁড়িয়োছিল 
আত্মহত্যা। 

হাভাকনের বয়স তখন চাঁব্বশ, সুরায় তাঁর কোনো আগ্রহ ছল না। 
জীবনে ভরপুর তিনি, আত্মহত্যার চিন্তা তাঁর মনেও আসে না। বৈজ্ঞানিক 
কাজের সংকল্প নিয়েছেন তান । তাঁর সাথীরা যে আত্মত্যাগ করেছেন সেটা 
তান অবশ্যই ভোলেনান, কিন্তু কুমেই তাঁর কাছে পাঁর্কার হয়ে উঠাঁছল যে 
“নারোদনায়া ভায়া” পার্ট জনগণের সম্পর্ক হাঁরয়ে ভাঁবষাংহণীন একটা 
রক্তাক্ত পথ অবলম্বন করেছে, তার ধ্বংস অবশ্যন্তাবী। পার্টির রাজনৌতিক 
আদর্শগদলো শদাকয়ে খাচ্ছিল, নতুন কিছ; ছিল না তার জায়গা নেবার। 
অন্যাদকে তখ্যাপক মেচাঁনকভ তাঁর কাছে তুলে ধরছিলেন বিজ্ঞানের হাতছ্যান 
* দেওয়া বিস্ময়! দুজনেরই বিশেষ আগ্রহ ছিল প্রটোজোয়ার রহস্যে। সমদ্র- 
গভীরের এই প্রায় অদৃশ্য জীবসত্তাগ্দীল তাঁদের কাছে এক অজ্জাত জগতের 
মতো। দেখা হলেই মেচানিকভ ভর্তসনা করতেন হাভাঁকনকে, তার সঙ্গত 
কারণও ছিল: হাভাঁকনের বয়সে মেচনিকভ শুধু অধ্যাপকই ছিলেন না, 
গণ্ডা কয়েক বই-ও িখে শেষ করোছিলেন। এই সময়ই হাভফিন "স্থির করেন 
পরোপদার বিজ্ঞানেই আত্মানয়োগ করবেন। ১৮৮৫ সালে প্যারসের 
£া/08165 09950190085 17900191165 প্রকাশিত হল আস্তাসিয়া নামক 

* ১৮৮১ সালে “নারোদনায়া ভাঁলয়া” দলের লোকেরা জার দ্বিতীয় আলেক্সান্দরকে 
হতাদ করে। জার সরকার তার জবাব দেয় গণতান্িক স্বাধীনতার উপর আক্রমণ করে, 


দমননশীত বাঁড়য়ে তুলে? রুশ ইতিহাসে ১৮৮০-র দশক প্রচণ্ড প্রাতক্রিয়ার বছর বলে 
চাহুত। 
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কৃষণসাগরের এক ধরনের প্রটোজোয়া বিষয়ে তাঁর 'থাঁসস। একবছর পরে 
একই পন্রিকায় প্রকাশিত হল হাভাকনের 'ছিতীয় প্রবন্ধ _ এটি সবৃজ 
ইউগ্রেনার জাবতত্ব নিয়ে। নভোরাসিইস্ক প্রকাতীবজ্ঞানী সমাজের বক্তা 
তালিকায় নাম দেখা যেত তাঁর। বিতর্ক দেখা দিতে থাকল তাঁর প্রবন্ধের 
ওপর। এমনি একাঁট বিতর্ক হয়েছিল ১৮৮৭ সালের ৩০শে এ্রীপ্রল - 
এককৌিক জীবসত্তার বংশগাঁতি বিষয়ে হাভাঁকন এ প্রবন্ধাটতে ডারউইন 
তত্বের মূল্য অস্বীকার করতে চান। উপাস্ছিত ব্যক্তিরা আঁধকাংশই ছিলেন 
ডারউইনের একান্ত ভক্ত, হাভাঁকন একেবারে নাজেহাল হন। এ সভায় 
মেচানকত হাঁজর থাকলে তান সম্ভবত ছান্ন্টকে কঠোর ভর্খসনা করতেন 
বাড়াবাড় হয়েছে বলে। তবে সে সময় 'তাঁন ছিলেন অন্ত: কর্তৃপক্ষের 
কাছ থেকে তাড়া খেয়ে খেয়ে তাঁর তখন একমান্ন ভাবনা কা করে রাশিয়া 
ছেড়ে যাবেন। পাস্জুর সে সময় সদ্য তাঁর ইনস্টিটিউট প্রাতিষ্ঠা করেছেন। 
সৌভাগাবশত তান পরামর্শ দেন: মেচাঁনকভ প্যারসে চলে আসনন। 
মেচানকভ সাগ্রহেই রাজী হন এবং হাভাঁকন রয়ে যান একা। ১৮৮৮ সালে 
মেচানকভের দেশত্যাগের পর ওদেসার জীবন হাভাঁকনের কাছে ক্রমশই 
অর্থহীন হয়ে উঠতে লাগল। তাছাড়া 'মউাঁজয়মের কাজে সমস্ত উৎসাহ তাঁর 
লোপ পেয়েছিল। ভাবলেন, মেচনিকভের অনুসরণ করে প্যারসেই ষাবেন। 

জার্মান ও ফরাসী ভাষা তাঁর জানা ছিল, এ দুই দেশে প্রকাশিত 
জাবাবদ্যার পান্রকাগীল তিনি খঃটিয়ে পড়তেন। দূর দেশের এই সব 
ল্যাবরেটারর কাজের রিপোর্ট পড়ে রোমাণ্চ হত তাঁর। চিরায়ত প্রাণাঁবদদা 
থেকে তখন জন্ম নিয়েছে একাঁট নতুন বিজ্ঞান -- জীবাণঘ্রাবদ্যা। জানিসটা 
প্রায় এক অজ্ঞাত মহাদেশ আঁবচ্কারের মতো। এতাঁদন পর্যন্ত প্রায় অজ্ঞাত 
এই যে জাবাণ, সম্বন্ধে প্রায় কারো কোনো আগ্রহ ছিল না, তার নতুন নতুন 
তথ্য নিয়ে নিত্য উদগ্রীব হয়ে থাকত চিাকংসক, প্রাশাবজ্ঞানণ, 
অণ্দবীক্ষণবিদ ও জাবপালকেরা। 798০11005 9:00)70015'এর বিরুদ্ধে 
করলেন আণ্যবীক্ষানক 01১87019 19801115 এবং একবছর পরে কলেরা 
ভাইব্রিও। (মাইক্রোব, ব্যাঁসিলাস প্রভাতি কথাগুলি তখন সদ্য পারিভাষায় 
স্থান লাভ করতে শুরু করেছে?) ১৮৮৪ সালে এল আর একটি চাণল্যকর 
ঘটনা: প্যারসে গবেষণারত পাস্তুর ইনজেকশন দিয়ে জলাতঙ্ক রোগ 
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চিকিৎসায় নামলেন। সংক্রামক রোগের উৎস এই জীবসত্তাগ্ীলর বিশ্বব্যাপী 
সন্ধানে অংশ নিতে পারলে কী অপরুপই না হয়! 

এই যে-সব বিখ্যাত ইনাস্টাটউটে অদৃশ্য শর্ুুর উত্তেজিত সন্ধান চলেছে 
সেখানকার কমাঁদলে যোগ দেওয়া ওদেসার এক অচেনা প্রাাবিজ্ঞানীর 
কাছে আশাতীত বৌক। তকে ক নিজের উদ্যোগেই জীবাণুবিদ্যার গবেষণা 
শদুর; করবেনঃ কিন্তু তার অর্থ হত অজ্ঞ মিউনাসপ্যাল কর্তৃপক্ষের 
আক্রমণে পড়া __ রাশিয়ায় প্রথম পাস্তুর কেন্দ্র যাঁরা গড়োছলেন সেই 
মেচাঁনকভ ও গামালিয়ার ভাগ্যে যা ঘটেছিল। স্বয়ং অধ্যাপক মেচনিকভ যাঁদ 
জার আমলাতল্রের সঙ্গে নিরবসান কলহ চালাবার মতো শক্তি না পেয়ে 
থাকেন, তাহলে মিউজিয়মের এক তুচ্ছ সহকারীর পক্ষে করবার আর কী 
আছে? একমাত্র পথ বিদেশে যাওয়া __ বিদেশের ল্যাবরেটরিতে কোনোরকম 
একটা কাজ, যে-কোনো একটা কাজ নেবার চেষ্টা করা। স্মইজারল্যাণ্ডে 
লসেন বিশ্বীবদ্যালয়ে ?শক্ষকতার কাজের জন্য আবেদন করলেন হাভাঁকন। 
শারীরকৃত্ত ভাগের অধ্যাপক 'শিফ হাভাকনের প্রধন্ধগ্ীলর সঙ্গে আগেই 
পাঁরচিত ছিলেন, তান তাঁকে দিলেন রাঁডারের পদ। এক বছর এ 
বিশ্বাবদ্যালয়ে কাটালেন হাভাকিন, কিন্তু নিজের সংকল্প পূরণে তাঁর কোনো 
অগ্রগাঁত হল না। স্বদেশ তান যে ছাড়লেন সে তো শুধু উচ্চ বেতনের জন্য 
নয়। আসলে অধ্যাপক [শফের অধীনে তান যে কাজ করতেন সেটা [নিতান্ত 
রটিন কাজ ছাড়া কিছু নয় -_ আগের মতো সেই 'িরাচারত প্রাাবদ্যা আর 
তার তুচ্ছ সব খ:ঃটনাটি। প্যারস থেকে অধ্যাপক মেচানকভের চিঠি পেতেই 
[তানি তাঁর ভবিষাৎ "স্থির করে ফেললেন। 
সঙ্গে কাজ করার আকাত্্ষা ছিল অনেকেরই । তাহলেও কিছু একটা কাজ 
জোটাতে 'তাঁন পারেন। সহকারণ গ্রন্থাগাঁরকের কাজ কি হাভকিন নেবেন? 
নিজের সংভাই আলেক্সান্দর হাস্তকে (১৮৯০ সালে শরতে তিনি ছিলেন 
প্যারসে) হাভাঁকন পরামর্শ দিয়োছিলেন : 

“পাসপোর্টের মেয়াদ না ফুরুতেই তাড়াতাড়ি রাশিয়ায় ফিরে যাও। 
নইলে দেশে ফেরার আঁধকার যাবে, আমার মতোই বাঁড়র জন্য হাহতাশ 
করকে।” 

কিন্তু সংভাই খন তাঁর পাসপোর্ট ফুরিয়ে হাওয়া সত্বেও দেশে ফেরার 
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অনুমাতি যোগাড় করায় সাহায্য করতে চান, তখন হাভাকন সখেদে 
জানিয়েছিলেন : 

'বিড়ো দর হয়ে গেছে । বৈজ্ঞানিক কাজ ছেড়ে দেবার চেয়ে বরং মনের 
পোড়ানিতে মরতে রাজনী।' 

আর এককার তিনি তাঁর সংভাইকে বলোছলেন : 

'মেচনিকভ ব্য পাস্তুরের অধীনে ল্যাবরেটার কমাঁ হিসাবে কাজ করতেও 
আম রাজী ।' 

পাস্জুর ইনাস্টাটিউটে মান্র টেস্ট টিউব ধতেও তাঁর আপাত্ব ?ছল না, 
কারণ জরুরী সব গবেষণা এখানেই চলছিল। র্যু দুতো'র ২৫ নং বাড়ির 
লোকেদের কাছে মনে হয়োছিল এই গ্রন্ধাগারিকাঁট যেন তাঁর পদে তুষ্টই বোধ 
করছেন, যাঁদও স্বভাবাঁট তাঁর ভার স্বজ্পভাষী, এমন ক খানিকটা নীরসই। 
সম্ভবত একমান্র মেচানকভই জানতেন ছাত্রাটর মনের কথা। তিরিশ বছর 
হয়ে গেল অথচ কিছুই এখনো করতে পারেনানি। খণভারে পশীড়ত বোধ 
করতেন হাভাঁকন -- তান যে পাঁরবার আত্মীয়স্বজনের কাছে খণী, 
বিজ্ঞানের কাছে খণনী। যে সময় নম্ট হয়েছে সেটা পাঁষয়ে নেবার জন্য তানি 
তাঁর সমস্ত উদ্যোগ নিয়োগ করতে চান। পাস্তুরের উীক্তির পুনরাক্ত করে 
তিনি বলতে পারতেন: “একাঁদনও বিনা কাজে কাটলে মনে হবে যেন কিছু 
চার করোছি।” 

গ্রন্থাগার খোলার আগেই ল্যাবরেটারতে কিছু কাজ সারার জন্য তাঁকে 
উঠতে হত খুবই ভোরে, সাতটার সময়েই এসে হাজির হতেন তাঁর 
ডেস্কের সামনে । আর গ্র্থাগার বন্ধ হতেই আবার সন্ধ্যায় ফরতেন সেখানে । 
সন্দেহ হয় এ বছরগ্যালতে 'তাঁন প্যারস শহরটা পর্যন্ত ভালো করে দেখার 
সুযোগ পেয়েছিলেন কিনা। বইপন্ন এবং দেশাস্তরী রুশেদের যে ছোট 
গোষ্ঠীটার সঙ্গে তিনি মিশতেন-তা ছাড়া তাঁর একমান্ন অবসর 
দেয়ালে ফোঁট টাঙানো থাকত। মেচানকভও সকাল সকালই ল্যাবরেটারতে 
আসতেন-_-তখন শোনা যেত কাজ করতে করতেই 'তাঁন সর ভাঁজছেন। 

প্যারিসের প্রথম বছরে সাফল্য ঘটেনি। পাঁরশ্রম ও শুভসংকক্প ছাড়াও 
বিজ্ঞানের জন্য আরো কিছু দরকার। কৃহৎ সাফল্যের জন্য দরকার বৃহৎ 
লক্ষা, তাৎপর্যপূর্ণ আইডিয়া। মশীসয়ে ভলদেমার _ ভ্নাঁদমির হাভকিনকে 
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প্যারসে এই বলে ডাকত _ ওদেসায় যে পরাক্ষা শুরু করেছিলেন, 
প্রটোজোয়া নিয়ে সেই পরাক্ষাই তান এখানে চালয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু 
ইনাস্টিটিউটের 4509195এ প্রকাশিত তাঁর লেখাগুলো বিশেষ দৃষ্টি 
আকর্ষণ করল না। হাভাঁকন বুঝতে পারাছলেন বিজ্ঞানের প্রধান স্রোতের 
বহ্ দূরে [তান সাঁতরে বেড়াচ্ছেন। ভালো একটা বিষয়ের সন্ধানে তান 
মেচানকভের প্রপ্তাবে বিচ্ছিন্ন ফাগোসাইটাস্‌ নিরীক্ষণ ও প্রটোজোয়ার সাধারণ 
ব্যাধ অধ্যয়নের কাজ চালিয়ে যান, মেচাঁনকভ তাঁর পরাণক্ষাগযালর সঠিকতা 
ও কোৌশলকৃতিত্বের উল্লেখ করেন বারবার, কিন্তু হাভকিন নিজে কোনো 
তুষ্টির কারণ পানানি। 

শেষ পর্যস্ত ১৯৮৯০ সালের এক সেপ্টেম্বর দিনে পারবর্তন ঘটল তাঁর 
জবনে। এতাঁদন এঁমল রর ল্যাবরেটারাট তিনি বাবহার করাঁছলেন তাঁর 
পরাক্ষার জন্য। র্‌ হলেন মেচানকভের বন্ধ; এবং ইনস্টিটিউটের কমর্টদলের 
মধ্য একজন প্রাচীনতম _ ওদেসার এই যুবককে তানি স্বাগতই 
করোছলেন। তাহলেও ইনাস্টাটউটে সহকারী গবেষকের কোনো পদ খাল 
ছিল না। হঠাৎ রর সহকারণ ইয়েন তাঁর পরীক্ষাকার্য ইন্দোচীনে চালাবার 
একটা আমন্বণ পেয়ে যান __ সেখানে তখন প্লেগ মহামারী শর হয়োছিল। 
বিপজ্জনক এ কাজটা ইয়েস্সেন গ্রহণ করেন। রু সে সময় ছিলেন ছাটতে, 
কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন না ইয়ের্সেন, একটা চিঠি লিখে 
মালপন্র বে*ধেছে*দে চলে যান মাসেই বন্দরে সাইগণের জাহাজ ধরতে । 
পান্তুর ইনস্টিটিউটের পক্ষে এটা অস্বাভাবিক কিছ নয় -- প্যারস ছেড়ে 
দ্যীতন বছরের জন্য আলজোরিয়া, মিশর, ভারত কি ইন্দোচানে পাড় দেওয়া, 
প্রাচোর কোথাও একেবারে নিশ্চহে উধাও হয়ে যাওয়া, তারপর হঠাৎ কোনো 
একটা চমকপ্রদ আঁকার করে গুনরূদিত হওয়া _ এই ছিল এখানকার 
দস্তুর। 

চিঠি থেকে রু জানলেন যে তাঁর সহকারীটি দ্দবছরের জন্য চলে 
যাচ্ছেন, শিক্ষককে তাঁর তাঁলমের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন তানি। তাছাড়া 
সংক্ষিপ্ত একটু পুনশ্চতে লেখা ছিল, কঈ কাজ করতে হবে সে বিষয়ে তান 
হাতকিনকে ওয়মীকবহাল করে গেছেন এবং তার ল্যাবরেটারর দাটি ঘরে 
কোথায় কী আছে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। এই পুনশ্চতে হাভাঁকনের জীবনের 
মোড় ঘরে গেল, র; তাঁকে দিজের সহকারী করে [ীনলেন, এবং হাভাকন 
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হলেন পাস্ঠুর ইনস্টাটিউটের একজন পূর্ণাধকারী গবেষক । এরই কিছু 
বশ্বজোড়া নাম। 

কয়েকবছর আগে হাভাঁকন যখন তাঁর বিশ্বাবদ্যালয় খাঁসস লিখাঁছলেন 
তখন কলেরা ব্যাঁধ দেখা দেয়। এটি হয়ে দাঁড়ায় সে শতকের পণ্ম 
বিশ্বমহামারা, ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত দেশে ও মহাদেশে। ভারত ও ইন্দোচীনের 
এঁতহাসিক মহামারী অঞ্চলে জন্ম নিয়ে এ ব্যাধি ছাঁড়য়ে যায় আরব 
উপদ্ধীপে, সেখান থেকে সায়া ও মিশরে, আর পূবাঁদকে তা আভযান করে 
চীন ও জাপানে। ১৮৮৪ সালে প্রথম কয়েকটি কলেরার ঘটনা লাক্ষিত হয় 
স্পেনে ও অন্য কয়েকটি ইউরোপায় দেশে । কাউকে রেহাই দেয়ান এ ব্যাঁধ। 
অসহা পেট-ব্যথার সঙ্গে চলত প্রচণ্ড ডাইরিয়া, প্রাণান্তক তেষ্টা, নাড়ীবন্ধ 
এবং ঘন্টা কয়েকের মধ্যেই হতভাগ্য ব্যাধিগ্রস্তের জীবন আক্ষারক অর্থেই 
নিঃসৃত হয়ে যেত। 

ইউরোপে কলেরা প্রথম দেখা দেয় ১৯৮২৩ সালের শরতে; হঠাং 
আস্রাখানে আবির্ভূতি হয়ে কয়েক শতের প্রাণহানি ঘটিয়ে শীত পড়তেই 
আবার তেমান হঠাৎ অদৃশ্য হয়। ভারতাগত এ অভিশাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
গ্রহণ তো দুরের কথা, ব্যাধিটা যে মহামারী সেটা বুঝে ওঠারই সময় হয়নি 
রুশ ডাক্তারদের। আস্ত্াখানের মেডিকেল কর্তৃপক্ষীয়রা পোর্ট করেন যে 
কলেরার আঁবর্ভাব, তাঁদের মতে, ঘটেছে “আবহাওয়ার অস্বাভাবিক 
পাঁরবর্তনৈর” কারণে। ছয় বছর পরে সংক্রমণটা ফের দেখা দেয় রাশিয়ায়, 
এবার তা আন্রমণ করে ওরেনবূর্গ শহর, _ বোখারা থেকে আগত একাট 
ক্যারাভান তার কীজ বহন করে আনে। রুশ সমান্তরক্ষণরা জানত যে 
বোখারায় কী একটা মহামারী লেগেছে, ওরেনবর্গ প্রবেশের মুখে স্তেপে 
তারা একটি ক্যারাভান থামায়। সওদাগররা কোনো “কলেরা বিষ” বহন করছে 
িনা তা পরণক্ষার জন্য লেঃ কর্নেল তিয়ালকভাস্কি কর্তৃপক্ষের প্রাতাঁনীধ 
হিসাবে তাদের পশম ও তুলার গাঁইটগুলো খুলে টুলে দেখেন ও সওদাগরদের 
তার কিছুটা চিবাতে বলেন। তারপর গোটা ক্যারাভানকে ধূমশ্যদ্ধ করা হয়, 
তাদের মাথার ওপর দিয়ে গাল চালানো হয় একপশল্য এবং এইভাবে ধোঁয়া 
খাইয়ে তাদের ঢুকতে দেওয়া হয় ওরেনবৃর্গে। পাঁচ সপ্তাহ পরেই প্রচণ্ড 
কলেরা লাগে শহরে। 
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দ্বিতীয় কলেরা মহামারাঁটা দাঁড়ায় অনেক খারাপ । এ ব্যাঁধ প্রথমে রুশ 
সাম্্রাজোর সমস্ত প্রদেশ ও পরে আঁধকাংশ ইউরোপ গ্রসে করে। যে অট বছর 
ধরে দেশটা কলেরার কবলে ছিল তার মধ্যে মারা যায় ২৫০,০০০ জন। 
ওরেনবৃর্গের আঁভজ্ঞতা থেকে খানিকটা বোঝা গিয়োছিল যে রোগটা সন্ভবত 
সংক্রামক, সুতরাং কোয়ারাপ্টাইন ব্যবস্থা ও রাস্তাবান্দ প্রবার্তত হয়। কিন্তু 
যারীদের ধূমশ্দাদ্ধ বা ধৌতকরণ __ কিছুতেই মহামারীর বিস্তার থামল না। 
াকংসকদের মধ্যে ফের বিতর্ক শুরু হল: কলেরা সংব্রমক ক না। 
স্বভাবতই রোগের জীবণু উৎসাট আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত কোনো 
য্যাক্তিষ্যক্ত জবাবই মেলেনি। এর পর আসে তৃতীয় ও চতুর্থ বিশ্বমহামারী, তা 
সত্বেও বশেষ একপ্রকার জীবসন্তাই যে মহামারী রোগের কারণ একথা শোনা 
গিয়েছিল কেবল আতি অক্প গছ বৈজ্ঞাঁনকের মুখেই । মস্কোর গাঁলখাঁসন 
হাসপাতালের প্রধান ডাক্তারের মতো অনেকেই ভাবতেন কলেরার বিস্তারের 
কারণ “বায়ুমণ্ডলীয় বিদাতের প্রাতিকুল অবস্থা ও পার্থ চৌদম্বকত্বের 
পাঁরবর্তন”। 

ইতিমধ্যে প্রাত ছয় কি নয় বছর অন্তর অন্তর এই মারাত্মক রোগটা 
ইউরোপে তার হামলা চালিয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে তার স্িতি চলত দশ 
বছর ধরে। মাঝে মাঝে তা রাশিয়ায় আভযান করত ইরান থেকে, মাঝে 
মাঝে তা মার্সেইয়ে পৌঁছত আঁফ্রকা হয়ে, আবার কখনো ব্য ইউরোপ 
মহাদেশে প্রবেশ করত মধ্য প্রাচ্য থেকে। কিন্তু সংক্রমণের উৎসটা ছিল সবাদাই 
সেই এক: ভারতের বঙ্গ প্রদেশ। 

পণ্চম বিশ্বমহামার যখন ইউরোপে ছড়াচ্ছিল, তখন জাবাণই যে 
সংক্রমণের বাহক, পাস্তুরের এ তথ্য চিকৎসক মহলে দ্‌় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে 
শর; করেছে। বিখ্যাত রুশ থেরাপিউটিস্ট সেগেই বধীকন 'লখোছলেন 
১৮৮ সালে : “জীবাণু বিষয়ক সাহিত্যের পড়াশুনা শদর7 করোছি। এই 
জীবাণ্গুলো আমায় একেবারে আক্ষারক অর্থেই জব্দ করে ছাড়ছে; বুড়ো 
বয়সে নতুন ধারায় মন দিতে বাধ্য হয়েছি।” ১৮৮০ ও ১৮৯০-এর দশকে 
সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানক ও চিকিৎসকেরা জীবাণ্যাবদ্যার ধারায় মন দিচ্ছিলেন। 
তাহলেও যখন পণ্টম মহামারী দেখা দিল, তখন নবাবজ্জন জীবাণ্নাবদ্যা 
ইাঁতিমধ্যই জলাতঙ্ক ও ত্যাম্থ্রাক্স জয় করলেও কলেরা নিয়ন্ত্রণের কোনো 
উপায় বাংলাতে পারেনি। 
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প্রসঙ্গত বলে রাখি, পণ্চম মহামারাটা তার আদ অবস্থায় সাষ্ঘাঁতক বলে 
ধরা হয়ান। 

প্রথম প্রথম, ইউরোপে ব্যাধগ্রস্তদের সংখ্যা ছল কয়েক দশক বা শতক, 
অথচ প্রাচ্যে লোক মারা যাচ্ছিল হাজারে হাজারে, এমন ক লাখে লাখে। তবে 
সকলের কাছেই এটা পাঁরচ্কার হয়ে উঠোছল যে এ অবস্থা বোশ দন চলবে 
না। জানোয়ারটা ছাড়া পেয়েছে, পরের মৃহূর্তে যে সে কী করে তা বলবে 
কে। পরপর কয়েকটা আন্তজ্ীতক কলেরা সম্মেলন ডাকা হল। ডাক্তার ও 
কুটনশীতকেরা সম্মেলনে নাম যোগ করলেন, কিন্তু সকলেই তাঁরা মহামারীর 
সামনে সমান অসহায়, কেউ জানতেন না কে বা কী বস্তু কলেরার বাহক, কেমন 
করেই বা তা ছড়াচ্ছে, সাধারণভাবে সংক্রমণের প্রকাতাটি কী। কলেরা 
কাঁমসনের সদস্য, বিখ্যাত ফরাসী চাকৎসকেরা ১৮৮৩ সালে গিলখেছিলেন: 
পবজ্ঞানের বর্তমান স্তরে, ইউরোপীয় মহাদেশের কোনো অঞ্চলে একবার 
পেশীছলে এমন কিছুই নেই যা এ মহামারী রোধ করতে পারে ।” 

এই মরাঁয়া পারস্থিততে সংগ্রামের উদ্যোগ নেন িখমত জার্মান 
জাবাণ্াবদ রবার্ট কখ্‌। তিনি মশরে যান, তারপর ভারতবর্ষে এবং অরে 
রিপোর্ট করেন যে কলেরা রোগাঁদের দেহ পরাক্ষা করে াশিতই “কমা” 
আকৃতির জীবাণুর আস্তত্ব প্রমাণিত হয়েছে। স্পষ্টতই এইগ্যালই হল 
রোগোৎপাদক জীবসত্তা। কখ্‌ কিন্তু দরর্ঘাদন তাঁর তত্ব প্রমাণ করতে 
পারেনান। তাঁর পরীক্ষাধীন পশুদের যত লক্ষ জীবাণু গেলানো হোক না 
কেন, কারূরই এ রোগ ধরল না। পরে তাঁর আঁবজ্কার সমার্থত হয় একাঁট 
শোচনীয় দরুর্ঘটনায়। বালনে তখনো কলেরা দেখা না দিলেও এই 
জীবাণুপালনে সাহায্যকারী একজন ডাক্তার বাঁললনে এসে সাজ্ঘাতিক রকমের 
এক কলেরায় আন্ন্ত হয়ে মারা যান। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতেও কথের বিরোধীদের 
সন্দেহ দর হয় না। 

আস্টরয়ান বৈজ্ঞানক ফন পেটেনকোফার ও তাঁর সহযোগ্ণী 'মউানকের 
এশ্মেরিখ লক্ষ লক্ষ “কমাকৃতি” জীবাণু ভরা একটি পানীয় পান করে কখের 
আবিচ্কার নাকচ করার চেষ্টা করেন। সাহসের ব্যাপার তবে অর্থহীন। ফন 
পেটেনকোফার ঝা এম্মোরখ কেউই মারা খানান, তবে কালক্রমে দেখা গেছে 
তাঁরা দুজনেই ছিলেন ভয়ানক রকমের শ্রান্ত। দুই জীবাণ্বদের 'বতর্কে 
যোগ দেন ফরাসা, ইংরেজ, ইতালীয় বৈজ্ঞানিকেরা। অল্প পিছ্নাঁদনের মধ্যেই 
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সাত জন পাঁণ্ডিত ব্যাক্ত কলেরা রোগার 'নম্তীবন গলাধচকরণ করেন, তাতে 
তাঁদের সহ্যশক্তি প্রমাণিত হলেও সংক্রমণ সম্পর্কে চাকংসাশাস্ত্ের কোনো 
জ্ঞানবাদ্ধ হল না। আগের শতকের মতো ১৮৮০-র দশকেও চিকিৎসকরা 
সংক্রামক রোগের চিকিংসা কা প্রাতষেধ কিছুই করতে পারতেন না। 

যার ভয় করা হচ্ছিল সোঁট ঘটল ১৮৯২ সালের বসন্তে: রূশ-পারস্য 
সীমান্তে আরোপিত কর্ডন ভেদ করে এল ব্যাধ এবং অচিরেই ছাড়িয়ে পড়ল 
রূশ সাম্রাজ্যের সাতাত্তরটি প্রদেশ ও অণ্চলে। এক গ্রীত্মেই ৬ লক্ষ কলেরা 
রোগী ও তিন লক্ষ মৃত্যু রেজিস্ট্রি হয় রাশিয়ায়। ইতিমধ্যে পশ্চিমমুখী 
ঢেউয়ে ১৮৯২ সালে গ্রীষ্মে ব্যাঁধটা পেশছয় একেবারে ইউরোপের বড়ো বড়ো 
রাজধানীর দোরগোড়ায়। এই সময়েই কলেরার 'বরুৃদ্ধে একটা কার্যকরী 
ভ্যাকাঁসন আ'বিজ্কারের আশায় পরাক্ষা শুরু করেছিলেন হাভকিন। 

সাঁত্য কথা বলতে হলে, এ ব্যাপারে হাভাকনের একজন পূর্বসূরী 
ছিলেন। ১৮৮৪-১৮৮৫ সালে আফ্রিকা থেকে আসা কলেরায় যখন স্পেন 
বিধ্বস্ত হচ্ছিল, তখন জেম ফেরান নামে একজন চিকিৎসক প্রথম চেস্টা করেন 
কলেরার ভ্যাকাঁসন বার করার জন্য। ?তাঁন এগয়েছিলেন পাস্ুরের এই 
প্রকল্প থেকে যে মানবদেহে যাঁদ কোন নিহত বা নিস্তেজ রোগজাবাণ, প্রবেশ 
করানো যায়, তাহলে সেই ধরনের জীবাণুর বিরুদ্ধে মানবদেহ প্রাতিরোধ- 
ক্ষমতা গড়ে তুলে রোগাব্যাহতি লাভ করে। ফেরান যখন পরাক্ষা শুরু করেন, 
তখন শহধ; দরাট ভ্যাকসিনের কথা জানা ছিল __ একটি আ্যাম্থ্াজের বিরদ্ধে 
আর একাঁট জলাতঙ্কের বিরদ্ধে -_দ্যাটই পাস্ুরের কীর্ত। পশ্চাংপদ 
ক্যাথীলক স্পেনে সর্বাধুনিক চিকৎসা-পদ্ধীত প্রবর্তন করতে গিয়ে 
তারাগোনা প্রদেশের ছোট্র এক শহর তর্তসা'র এই 'চিকংসকি সাহস ও 
উদ্যেগ যে দৌখয়েছিলেন তা সন্দেহাতীত, তাছাড়া তান শুধু পাস্ুরের 
পদ্ধতির প্দনরাবৃত্তি করেই থামেনন; পরে জানা গিয়োছল যে তান 
বিশুদ্ধ কলেরা জীবাণুর একটা জাত পালন করেন এবং তাদের না মেরে বা 
কোনোরকম পাঁরবার্তত না করে সোজ্য লোকের চামড়ার ভেতরে প্রবেশ 
করাতেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল রোগজীবাণু পাকস্থলী বা অন্দরে প্রবেশ 
করালে তার সে তেজ থাকে না, পরবতর্দট কোনো সংক্রমণের বিরুদ্ধে তা 
প্রীতরোধ-শক্তই বাঁড়য়ে তুলবে। 
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ফেরানের কাজ সম্পর্কে ওয়াকবহাল অনেক বৈজ্ঞানকের মত: 
জীবাণ্াবদ্যার মূল কথাগুলো ফেরানের তেমন জানা ছিল না। তাঁর পদ্ধাতি 
ও তাঁর অণ্যবীক্ষণ সবই মান্ধাতার আমলের । সবচেয়ে বড়ো কথা, মারার জ্ঞান 
তাঁর ছিল না এবং তাঁর ইনজেকশনে প্রায়ই সংক্রমণ ঘটত। ভালোন্সিয়ার এক 
সন্যাসনী আশ্রমে ইনজেকশন-নেওয়া ৭০ জন সন্নযাঁসনীদের মধ্যে চাল্পশ 
জনেরই কলেরা হয়, অথচ যে দশ জন ইনজেকশন নেয়ান, তাদের ছুই হয় 
না। গিজ্া কর্তৃপক্ষ অবশ্য আবিলম্বেই এ ঘটনার সুযোগ নেয় ও 
ঈশ্বরপ্রোরত ব্যাধর বিরুদ্ধাচরণে দুঃসাহসী বিজ্ঞানের আঁকাণ্ঠকরতা প্রমাণ 
করে দেয়। 

যেসব জীবাণ্যীবদ ফেরানের কাছে এসোঁছলেন তাঁরা তাঁর গোপনীয়তায় 
বিরক্ত বোধ করেন। ফেরান তাঁদের ল্যাবরেটারতে ঢুকতে দেন না, ভ্যাকাঁসন 
সংগ্রহের পদ্ধাত বিষয়ে আলাপ উঠলে [তানি িছনই বলতে চান না। শোনা 
ষায় অর্থের লোভ ছিল তাঁর, নিজ আঁবদ্কার ভাঁঙয়ে টাকা করার স্বপ্ন 
দেখতেন। এই সবের ফলে জনমত তাঁর ইনজেকশনের বিরুদ্ধে যায়। ফরাসী 
সরকারের নিকট এক রিপোর্টে পাস্তুর িখোঁছলেন: “স্পেনে ফেরানের 
ভ্যকাঁসনের ব্যবহারক মূল্যের কোনো প্রমাণ আমাদের নেই।” ইংলশ্ডে 
কেইন ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেন, ফেরান ঠিক জেনার নন, বরং ডন কুইক্সোট) 
পৃফেইফার ও ভাসেরম্যান __ বিখ্যাত দই জার্মান জীবাপযাবদ আরো কঠোর 
মত দেন, সাধারণভাবে কলেরা টকারই বরোধিতা করে তাঁরা বলেন, ওর কোন 
ব্যবহারিক মূল্য নেই। হাভাকন যখন আর একবার চেষ্টা করার কথা ভাবেন, 
ততাঁদনে কলেরা টিকার ধারণাই পুরোপুরি পারত্যক্ত হয়ে গিয়োছল। 

বিজ্ঞানে নতুন কিছ? ধারণা প্রাতষ্ঠা করা শক্ত বটে, কিন্তু যা হীতপূর্বেই 
নাকচ হয়ে গেছে তাকে প্রাতষ্ঠা করা ছিগৃণ কাঠিন। হাভকিন যাঁদও ফেরানের 
পদ্ধতিটা অবলম্বন করেনান (ভ্যাকাঁসন নিয়ে তিনি এীগয়োছলেন নিজের 
পথে), তাহলেও কলেরা টিকার উল্লেখ মান্রেই বৈজ্ঞানিক মহলে 
১৮৮৫ সালের ব্যর্থতার বিরাক্তকর স্মৃতি জাগায়। বহয় প্রচারিত এই 
স্পেনীয় ইতিহাসটা হাভিনের পক্ষে পরে আত ক্ষাতকর হয়োছল। 

১৮৯২ সালের বসন্তে যখন তানি তাঁর প্রথম শশকগীলকে সংক্রামিত 
করাঁছলেন, তখন স্পেন ও ফেরানের কথা তাঁর মনে আদৌ ছিল না। পাস্তুর 
ইনাম্টাটউটের রুশ বৈজ্ঞানিকদের মনোযোগ "ছিল তুর্কিপ্তানের ছোট্ট এক 
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রেল স্টেশন কাহকা'র নিবদ্ধ, ৯২ই মে এখানকার স্থানীয় ডাক্তার প্রথম 
তৈতাল্লিশাটি কলেরা রোগার রেকর্ভ করে। এর পরেই রিপোর্ট পাওয়া গেল 
যে রোগটা ট্রান্সক্যাস্পীয় রেল লাইন বরাবর সমুদ্র পর্যন্ত পেছে এবং 
জলপথে বাঁহত হয়ে এসেছে বাকু পর্যন্ত। এই বৃহৎ শহরটার লোকজনেরা 
পালাতে শদরু করেছে, এবং সেই সঙ্গে সংক্রমণ বয়ে নিয়ে চলেছে ককেশাস 
পোঁরয়ে আম্ত্রাখানে ও দন এলাকায়। হাভাঁকন পৃরা দমে কাজ করে চললেন। 
এই মারাত্মক তরঙ্গটা এখনো দূরে থাকলেও অমোঘ গাঁততে এগিয়ে আসছে 
পাঁশ্চমের দিকে, এবং শ্ধু 1িকাতে, তাঁর ?টকাতেই বন্ধ হতে পারে সেটা? 
তাঁর নিদ্রা ও বিশ্রাম হয়ে উঠল স্বপ, আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন 
তাড়াতাঁড় তাঁর গবেষণা শেষ করতে। 

প্রধান কথাটা ছিল এই যে ভ্যাকৃসিনটা যেন বিপজ্জনক না হয়। যে 
ডাক্তার টিকা দেবেন তাঁর জানা থাকা চাই তার প্রকোপের মান্রা। এই কথাটা 
থেকেই এগুলেন হারভাকন: একটা 'নার্দন্ট ভাইরাসের খোঁজ চালালেন তান, 
এমন একটা স্ফিরানির্দিঘ্ট কলেরা বিষ, যার একটা নি্দ্ট মান্রায় স্ানা্্ট 
একটা কালের মধ্যেই শশকের মত্যু হবে। সে রকম একটা টক্সিন পেতে হলে 
প্রচুর উদ্যোগ ও ধৈর্যের প্রয়োজন। এক জশীবদেহ থেকে জীবান্তরে তারশ 
কি চাল্পশ বার বদল করতে হল কলেরা জীবাণ্‌কে। এক একটা পরীক্ষাতে 
মাস পৌোঁরয়ে গেল। এর মধ্যে কলেরা টাঁক্সনের মারাত্মকতা বেড়ে উঠল কুঁড় 
গুণ এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, গবেষকের হাতের টেস্ট টিউবে এখন পাওয়া 
গেল এমন এক জাতের জীবাণু, যা কাজ করে দম-দেওয়া স্প্রীং ষল্তের মতো। 
এই কলেরা টাঁ্সনের এক িউাবক সেশ্টামটার শশকের কোমরের পেশীতে 
ইনজেকশন দিয়ে হাভাঁকন কাঁটায় কাঁটায় বলতে পারতেন ঠিক কত ঘণ্টায় 
ওটা মারা যাবে। এই ভাকে কলেরা সংক্রমণের 'বাঁভন্ন মাত্রা স্থির করতে 
পারলেন তান, ফলে মারাত্মক িষ পেয়ে গেল ওষধের প্রাথামক গুণ। 

প্রফেসর রু'র ল্যাবরেটরিতে মারা পড়ল শত শত কপোত আর শশক। 
এর ফলে পরের দফা পরাক্ষায় নামা সম্ভব হল তাঁর সহকারণর। মারাত্মক 
মাতার কলেরা [বিষ হাভাঁকন এবার পশ্দদেহে ইনজেকশন করলেন পেশীর 
ভেতরে নয়, চামড়ার তলে। এতে ইনজেকশন দেওয়া জায়গাটায় ক্ষত ও 
শদুক্কতা দেখা গেল বটে, কিন্তু পশুটা বেচেই রইল কলেরা [বিষের 
শ্থিরানার্দিঘ্টতা নম্ট হল না, ইন্তু টিকা হিসাকে ব্যবহারের পক্ষে তা এখনো 
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আত জোরালো । তার তেজ কমাতে হবে। তা কমানো যায় জীবাণুগ্যালকে 
এমন এক তাপমাত্রায় রেখে যা তাদের পক্ষে সহ্য করা কাঁঠন। হাভাঁকন তাঁর 
আজড়ানো কলেরা জীবাণুর টেস্ট টিউবগুিলকে রাখলেন থার্মোস্টাটের মধ্যে 
এবং উত্তপ্ত করলেন ৩৯০ সৌ্টগ্রেড। তাপে ও হাওয়ায় কমাকাত 
জাীবাণ,গযলর তেজ গেল, শশকের চামড়ার তলে ইনজেকশন "দিলে তাতে 
আর সে জায়গাটা মরে যেত না। তার ওপর, একটা মারাত্মক ও একটা 
নিস্তেজ মাত্রার দদাট ইনজেকশনের পর দেখা গেল শশকগাীলর সংক্রমণ- 
প্রবণতা আর থাকছে না। খাদ্যের সঙ্গে হাভাকন তাঁর শশকগবালিকে কলেরা 
জাবাণ্দু খাওয়ালেন এমন মাত্রায় যাতে একটা হাতীও কুপোকাত হয়, 'কন্তু 
শশকগনলো নিশ্চিন্তেই তাদের গাজর চিবিয়ে গেল। 'গাঁনাঁপগ ও পায়রার 
ওপরেও তান এই পরাঁক্ষা করে দেখলেন, ফল হল একই । পরাঁক্ষাধীন এই 
সমস্ত প্রাণীর দেহেই কলেরা জীবাণু একটা অজেয় প্রাতরোধের সম্মৃখীন 
হল __ ভ্যাকাঁসনের ফলে তারা হয়ে উঠেছে “ইমিউন” বা সংক্রমণাতীত। 

৯ই জুলাই প্যারিস জীবাবদ্যা সমাজে প্রথম িপোর্ট পেশ করলেন 
হাভাকন। 

এ রিপোর্টের নামটা খুবই সাদাসিধে: “গানাঁপগ দেহে এশীয় 
কলেরা”। এক সপ্তাহ পরে আর একটি রিপোর্ট তিনি দিলেন, তাতেও অন্যান্য 
জন্তু নিয়ে পরীক্ষার সমান বিনীত এক বিবরণ। নতুন রিপোর্ট থেকে 
প্যারিসের জীবাবদরা জানলেন পাস্তুর ইনাস্টাটউট খুবই মারাত্রক এক 
জাতের কলেরা জীবাণু আহরিত করেছে, ঘা তখন ভারতের আসাম প্রদেশে 
ধৰংসলীলা চালাচ্ছে, তা ছাড়াও ইন্দোচীন ও সংহলের মতো কলেরা 
জীবাণও তাঁরা পেয়েছেন। হাভাকিন তাঁর ?টকা-দেওয়া শশক ও ?গানাপগের 
ওপর এই কলেরা বিষ মাত্াতারক্ত পাঁরমাণে চালিয়েছেন, ?কন্তু ওরা তা 
িলেও দাঁব্য নার্বকার আছে। ভ্যক্ইসনটা পুরোপাঁর কার্যকর বলে 
প্রমাণিত হয়েছে। দিপোর্টের এই জায়গাটায় জীবাবিদ্যা সামাতির সদস্যেরা 
রেওয়াজ ভেঙে নবীন সহকারাঁটিকে করতালিতে আঁভনান্দিত করেন। সভায় 
সভাপাঁতত্ব করছিলেন 'বখ্যাত সংক্রমণ-বিজ্ঞানী ডাঃ লাভেরাঁ, জীবাণুর 
ব্যাপারে তান আতি খুতখটুতে। জীবাবিদ্যা সমিতির প্রচলিত রশীতি লত্ঘনের 
কোনো কারণই 'তাঁন দেখেনান। উত্তৌজত শ্রোতৃমন্ডলীকে 'তাঁন বলেন, 
“বিজাতীয় ভাবাবেগের স্থান নেই বিজ্ঞানে । বাস্তবতা ও পারস্পাঁরক সম্মান _ 
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এ কক্ষের অভ্যন্তরে শুধু এইটুকুই আমাদের আঁধকার।” সভাপাঁতর মন্তব্যে 
শ্রোতৃমন্ডলীর বিরাক্ত বিশেষ চাপা থাকেনি, আর তার কারণও ছিল; কেননা 
দিনটা ছিল শনিবার আর উপস্থিত অনেকেই সোঁদন সংবাদপন্ধে সদ্যপ্রকাঁশত 
খবর দেখোঁছলেন: প্যারসেও কলেরা লেগেছে। 

১৮৯২ সালের ২৩শে জুলাই 17111508010: পন্ধিকায় কলেরায় 
মৃতদের তাঁলকার নিচে ছোট্র একটি খবর বেরয়: “কলেরার টিকা”। এতে 
বলা হয়: “দুর্ভাগ্যবশত এট মাত্র ?গাঁনাপগদের টিকা, তার বোশ িছ7 নয়। 
তবে ডাঃ হাভাঁকনের পরাঁক্ষায় এই 1টকার কার্যক্াঁরতা প্রমাণিত হয়েছে 
এবং কোনো সন্দেহ নেই যে তা মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে উঠবে। এখন খুবই 
পারিজ্কার হয়ে উঠেছে বে মান্দষ নিয়ে পরাঁক্ষা অত্যাবশ্যক...” 

সে পরাক্ষা হভেকিন শ্দরু করেছিলেন 1,11189৮:90100'এর এ 
পরামর্শের পাঁচ দন আগেই । 

টিকা নিয়ে হাভকিনের গাঁনাঁপগ ও শশকেরা কলেরার সংক্রমণ জয় 
করতে পারার কিছু পরেই পাস্তুর ইনাস্টাটিউটে অধ্যাপক রুূর পারচালনাধীন 
টেকনিক্যাল জঁবাণাবদ্যার ল্যাবরেটারতে ঈষৎ অস্বাভাবিক একটা বৈঠক 
হয়। অধ্যক্ষের কাছে তাঁর তিন জন বন্ধুর পাঁরচয় কাঁরয়ে দেন হাতাঁকন। 
এরা হলেন সেন্ট 1পটার্সবূর্গের গেগার্গ ইয়াভেইন, তিফাঁলসের গেওার্শ 
তমামশেভ আর মস্কোর ইভান ভিলবুশোভচ। এ তিন ব্যান্ত যে জার 
সরকারের বিরোধী সে কথা হাভফিন তাঁর অধ্যাপককে বলেছিলেন কিনা 
জানি না। তাঁদের রাজনৈতিক ও সামাজক স্বার্থের সঙ্গে হাভাঁকনের মিল 
ছিল। তবে তাঁদের [তানি অধ্যাপকের কাছে এনোছিলেন একাঁটি [িশেষ 
উদ্দেশ্য নিয়ে: মানব দেহের ওপর ভ্যাকাঁসনের পরাঁক্ষা করার সময় এসেছে 
তখন, এবং এরা চার জনেই সে পরাঁক্ষা নিজেদের দেহেই করতে প্রন্ুত, 
অধ্যাপক রূর কাছে এসেছেন অন,মাতর জন্য। 

হাভাঁকনের কমরেডরা ছিলেন আতি বিভিন্ন ধরনের। ইয়াভেইন ছিলেন 
একজন ডাক্তার, পরে থেরাপউটিস্ট হিসাবে নাম করেন ও সামারক-চাকংসা 
বিদ্যা আকাদোমর অধ্যাপক হন, এ সময় 1তাঁন তাঁর ডক্টর 'থাঁসস সমর্থনের 
জন্য তোর হচ্ছিলেন; তমামশেভ 'ছলেন একজন আন্তজ্গাতকতাবাদী 
িকংসক, চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে তান চালাতেন ককেশাসের জাতীয় 
সমস্যার ওপর বক্তৃতা, আর ইঞ্জীনয়র-কাঁষিবিজ্ঞানী িলবূশোভচ রাঁশয়ার 


৫২ 


দাক্ষণে বন রোপণ ও জলসেচের পাঁরকষ্পনা রচনা করতেন, প্যারসে চলে 
এসেছিলেন প্রাতন্লিয়ার সময়, ভাবতেন ফের ফিরে যাবেন তাঁর বন রোপণ 
ও বিপ্লবী কাজের মধ্যে। 

“নারোদনায়া ভলিয়া” দলের এই চার জন ভূতপূর্ব সদসোর সঙ্গে 
অধ্যাপক রুর কী বিতর্ক হয় তার খাটনাটর ইতিহাস আজ আর নেই। 
অধ্যাপক রূর প্রাতভা ও কর্মতৎপরতার সঙ্গে ছিল আঁত সাবধানতা ও 
পণ্ডাতপনার একটা ঝোঁক। জলাতঙ্কের বিরদ্ধে পাস্থুরের টিকার টেকনিক্যাল 
পদ্ধাতিটা ইনিই সংরচিত করে তোলেন, কিল্তু ল্যাবরেটার্র পরাঁক্ষা 
তাড়াহ,ড়ায় মানুষের ওপর চালানোয় 'তাঁন ছিলেন ঘোর [বিরোধী । রোগার্ত 
শিশদের কথা ভেবে পাস্ুর যখন তাঁর মোক্ষম প্রাতষেধের কথা ঘ্ষণা 
করেন, তখন রু টিকা দিতে অস্বীকৃত হন। 

হয়ত একটা সাধারণ সিসদ্ধান্ত টানা ঠিক হবে না, তাহলেও মনে হয় 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও সমসামায়কদের কাছে শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক রুূর এ 
ঝোঁকের কারণ "তান ডাক্তার (পাস্তুর ইনাস্টাটউটের একমান্র [চাকৎসক)। 
উীনশ শতকে মোঁডকেল স্কুলে তাঁরা যে শিক্ষা পেতেন তাতে 'চাঁকংসকদের 
মধ্যে এমন একটা শ্রেণীসংস্কার গড়ে উঠত, যে সে স্কুলের শপথ গ্রহণ না 
করে রোগ চিকিৎসায় অগ্রসর হওয়াটাকে তাঁরা অসহ্য জ্ঞান করতেন। 
ব্যাপারটায় অবাক হবার ছু নেই, কেননা উনিশ শতকের গোড়ায় এমন ক 
শল্যা্চীকংসকেরাও চিকিৎসক বলে গণ্য হতে পেরোছলেন কেবল এক দীর্ঘ 
বিতকেরি পরই। পাস্ুর এবং তাঁর টিকাদান পদ্ধাতর বিরোধিতায় 
শচিকংসকরাই ছিলেন নেতৃত্বে। মোঁডকেল স্কুল থেকে ম্নাতক হয়ে বেরয়ান 
এমন যে-কোনো ব্যক্তির পক্ষে বোধের অতাঁত বলে যে ক্ষেত্রটা গণ্য হত 
সেখানে এক রসায়নাঁবদের অনাধকার প্রবেশে ক্ষিপ্ত হয়ে াকৎসকরা এই 
মহান বৈজ্ঞানকের বিরুদ্ধে নিন্দা ও রোষোক্তিতে পশ্চাপদ হনান। 
পান্তুরের বিরুদ্ধে এক বক্তৃতায় প্যারসের নাম-করা চিকিৎসক ডাঃ শার্ল 
পিটার ঘোষণা করেছিলেন: “[চাকৎসাবদ্যাকে অগ্রসর করতে পারেন একজন 
রাসায়নিক একথা আম কদাচ বিশ্বাস কার না; আমি মরলে আমার সমাধর 
ওপর যেন লেখা থাকে: রাসায়ানকদের ?বরৃদ্ধে ইনি লড়োছিলেন!” 

তাহলেও উল্লেখযোগ্য এই ষে উীনশ শতকের শেষে ও বশ শতকে 
চিকিংসাবদ্যার বড়ো বড়ো কীর্তর জন্য এমন লোকেরাই দায়ী যাঁদের 


০ 


কদাচ কোনো চিকিংসক ডাগ্র ছিল না। ডাক্তারদের টপকেই পণীড়তদের 
প্রাত সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন জনবাঁবজ্ঞানস, রাসায়ানক ও পদার্থাবদরা। 
পাস্তুরের পর এগয়ে এলেন প্রযাণাবদ মেচানকভ তীর প্রদাহ ও রোগ 
প্রতিরোধের তত্ব নিয়ে। পল এরালথ একজন জীব-রাসায়ানক, বিশ্বকে 
বান দেন তাঁর যাদ: বাঁড়র অপরূপ তত্ব -- এমন ওষুধ যা দেহের ক্ষাত 
না করে রোগকে মারবে। নাম করা যায় জার্মান জীবাণবিদ গেরহার্ড 
ডোমাগকের, যান আবিকার করেন সালফানোমাইড ওষুধের, ভার্জবনর্গের 
প্রফেসর রঃতগেএর, পৌনাঁসালনের আববিজ্কর্তা লণ্ডনের বৈজ্ঞানিক স্যার 
আলেক্সান্দর ক্রোমং-এর, এবং ওদেসার জালমান ভাক্সমান, "যান 
স্ট্রেপটোমাইসিন আঁবিচ্কার করেন আমেরিকায় । মানবজাতির এই হিতৈষারা 
কেউই জীবনে রোগণীর চিকিংসা করেননি। 

যাই হোক অধ্যাপক রূর সঙ্গে রাশিয়ার এই চার ব্যাক্তির আলাপে ফেরা 
যাক। এ ক্ষেত্রেও অধ্যাপক র্‌ খুবই সাবধানতা দেখান। পরাঁক্ষাটা মনুষ্য 
দেহে চালাতে তাঁর আপান্তর কারণটা কী তা আমরা জান না, তবে পান্তুরের 
এই বিশ্বস্ত বন্ধ ও সহযোগণর পক্ষে কৃ্ঠিত বোধ করার মতো যথেষ্ট যুক্ত 
ও তথ্য মিলতে পারে সে সময়কার প্যারস সংবাদপত্র থেকে । ১৮৯২ সালে 
অবশ্য খবরের কাগজে পাস্তুরের প্রণালীকে “ফেরানের কলেরা টিকার মতোই 
একই হাতুড়েপনা” বলে আর আঁভাঁহত করা হত না তা ঠিক, তাহলেও 
গাস্তুর ইনস্টাটউট প্রাতিষ্ঠার চার বছর পরেও ১৮৯২ সালের ১৯শে জুন 
8119 11601091 1০17)9] অনায়াসেই টিকার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে 
পেরোছল, সন্তোষ বোধ করোছল এই কথায় যে বহন দেশেই নাক পাস্তুর 
কেন্দ্রের পতন ঘটছে। 

অধ্যাপক রদ বলেন, এ অবস্থায় আরো একটা ভুল ঘটতে দলে 
ইনাস্টাটউটের বিরদ্ধে গুরুতর আন্রমণই ডেকে আনা হবে। রুশ চতুষ্টয়ের 
কিস্তু নিজস্ব যুক্তি ছিল। কলেরা মহামারী অবাধে ছারখার করছে তাদের 
দেশ। ভল্গা মোহানার আম্ত্রাখান থেকে তা লাফিয়ে গেছে ক্রিমিয়ার 
বালাক্লাভায় এবং ভল্গার উজান বেয়ে সারাতভ, খৃভালনস্ক ও জনি 
নভ্গরদ বের্তমানে গোকিট হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মস্কো, ভরোনেজ ও সেপ্ট 
পিটাসবৃর্গে। কতৃপিক্ষ ও চিকংসকদের অসহায়তায় 'চাকংসাবদ্যার 
ওপরেই বিশ্বাস হারাচ্ছে আঁধবাসারা। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ছড়াচ্ছে সব 


৫৪. 


ভয়াবহ গুজব । কথা রউল, কলেরা মহামারণ ব্যাপারটা সবই ভুয়া, ডাক্তাররাই 
সোজাসূজি লোক মারছে, জ্যান্ত কবর 'দিচ্ছে মানুষকে । আস্বাখানে ক্ষিপ্ত 
একদল জনতা রোগাঁদের রাস্তায় টেনে এনে হাসপাতাল ছারখার করে। ডাক্তার 
পটুনি খেয়ে প্রায় মরতে বসেন এবং তাঁর সহকারী সোজাস্মীজই খুন হন। 
সারাতভে কলেরা হাসপাতালে আগুন ধাঁরয়ে দেওয়া হয় এবং লুট করা হয় 
ছয় জন ডাক্তারের বাড়ি। ১৮৯২ সালের ২৮শে জুন খৃভালিনস্ক শহরের 
লোকেরা নবীন চাকংসক ডাঃ মলচানভকে তাঁর গাঁড় থেকে টেনে নামিয়ে 
পায়ে মেরে ফেলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকে রাস্তায়, 
শবষদাতাকে” নিয়ে রগড় করে ছেলেরা আর মেয়েরা থুৎকার নিক্ষেপ করে 
এমন বাক্তির মুখের ওপর যাঁর সমগ্র সংক্ষিপ্ত জীবনটাই ছিল তাঁর 
শহরবাসীর স্বাস্থ্যের জন্য উৎসগর্শকৃত। 

আর কী করছিলেন কর্তৃপক্ষ £ শৃঙ্খলা দমনের জন্য তাঁরা চটপট 
সম্পাটভবনের চারপাশে । সেই গ্রীষ্মে ফরাসী সংবাদপত্রে রাশিয়া থেকে এই 
মর্মে তারবার্তা আসে যে ডাক্তারদের প্রতিবাদ সত্বেও পদীলস “কলেরা থেকে 
পাঁরজ্জাণের” জন্য ধর্মাঁয় শোভাষান্রার অন্মমাত দিচ্ছে। 

এই অবস্থায় মানুষের দেহে পরাক্ষা করায় বিলম্বের অর্থ হত লক্ষ 
লক্ষ মানদষের প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতা যারা মরছিল ভঙ্গা, মস্কভা, নেভা 
নদীর তারে, বলতে ি সেন নদীর পারেও। 

অধ্যাপক রূকে মত দিতে হয়। বোঝাই যায় তান বিচলিত হয়োছিলেন 
প্যারসের উপকণ্ঠে কলেরা লাগার সংবাদে খেবরের কাগজে প্রকাশিত 
সংখ্যাটা মারাত্বক: নানতের, অবেরাভালয়ে আর কুর্কেভুয়ায় সে গ্রীষ্মের 
মৃত্যুসংখ্যা পেশছয় চার শয়)! মেচাঁনকভ সে সময় প্যারসে ছিলেন না 
(আটলাশ্টিক উপকূলের ব্রিটানতে তিনি কলেরা নিয়ে গবেষণা করছিলেন)। 
পরামর্শ দেবার মতো আর কেউ ছিলেন না। স্মতরাং ৯৮৯২ সালের ১৮ই 
জুলাই অন্য সমস্ত সহযোগশীদের কাছ থেকে একান্ত গোপনে হাভাঁকন তাঁর 
নিজ দেহে কলেরা ভ্যাকাঁসনের প্রথম (িস্তেজ) অন্তঃত্বক ইনজেকশন 
নেন? 

পরাক্ষাধীন জীবদেহে তিনি যে প্রারমাণ ইনজেকশন 1দচ্ছিলেন, মান্রাটা 
তার অনেক গুণ। আঁবলম্বেই তাঁর টেম্পেরাচার বেড়ে ওঠে, মাথা ধরে, শুরু 


হয় গা ম্যাজম্যাজ করা জবর। তাহলেও 1তানি ল্যাবরেটারতেই রইলেন। ছয় 
দন পরে ইয়াভেইন তাঁর ডান দিকে দলেন "দ্বিতীয় ইনজেকশন __ এবার 
সতেজ কলেরা বিষের, কমাকাঁতি কলেরা জীবাণুর এক পুরো উপাঁনবেশ? 
দেহতাপ উঠল আরো বোঁশি, নকন্তু জবরভাবটা এবার রইল মান্র ২৪ ঘণ্টার 
কিছু বোশি। ২৫শে জুলাইয়ের সন্ধ্যা নাগাদ হাভাকিন নিশ্চিন্ত হলেন যে 
মানব দেহের পক্ষে তাঁর ভ্যাকাঁসন ক্ষাতকর নয়। ইতিমধ্যে ইয়াভেইন, 
িলবুশেভিচ ও তমামশেভ তাঁদের নিজ 'ানজ “কলেরা” দীক্ষা পেয়ে 
গেছেন। চার জনের মধ্যে তমামশেভের প্রাতিক্রিয়াই হয় গুরুতর -_- তার 
তাপমান্রা ওঠে ৩৯০ সৌশ্টগ্রেডে, কিন্তু ১২ ঘণ্টার আগেই তা নেমে আসে 
স্বাভাবিক মাত্রায়। 

৩০শে জুলাই হাভাঁকন জীবাবিদ্যা সামাতির নিকট প্রত্য়ের সঙ্গে 
ঘোষণা করেন: “এই সব পরাক্ষা থেকে আমি এই "সিদ্ধান্তে উপনগত হয়োছি 
যে আমার এই ষে দুটি ভ্যাক্টসনের প্রাতষেধক ক্রিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
হয়েছে তা মানব দেহের পক্ষে ক্ষাতকর নয়, এবং 'বন্দুমার ঝাঁক না নিয়েই 
তা প্রয়োগ করা যায়। সেই সঙ্গে আমার শ্বাস দ্বিতীয় [টিকার ছয় দন 
পরে কলেরা সংক্রমণ থেকে পাকাপাঁক রেহাই মেলে ।” 

এ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় কেবল ডাক্তারী পা্নকায়। তাহলেও রূশ 
চতুষ্টয় যে সাহস পরীক্ষা চালান তার খবর সাধারণ সংবাদপতেও পেশছয়। 
কাগজগদাঁল বহন দিন থেকেই 'চাকৎসক ও বৈজ্ঞানকদের কাছে আবেদন 
জানাচ্ছিল (তাহলেও আঁবাশ্য “কলেরা হইলে কূল আ্যালকহল সাঁলউশন 
পান কাঁরয়া সন্থ হউন” গোছের বিজ্ঞাপন প্রকাশে তাদের বাধোন)। অবশেষে 
এতাঁদনে তারা ীবজ্ঞানের এই মহা কীর্তর ঘোষণা করতে পারল। 
11118905005 ২০শে আগস্টে লেখে: “নস্তেজ কলেরা জীবাণু দিয়ে 
টিকা দেবার যে সাহসাঁ পরাঁক্ষা চালান ডাঃ হাভাঁকন তার চমৎকার ফললাভের 
খবর আমরা পেয়োছ... এই দষ্টান্ত থেকে শুরু হোক কলেরা টিকার জন্য 
একটা কার্ষকরী অভিযান। ব্রেভো!” 

নিরহত্কার গবেষক ও প্রাক্তন এই গ্রন্থাগারক এক সপ্তাহের মধ্যেই 
বিখ্যাত হয়ে পড়লেন। তাঁর ল্যাবরেটারতে হাঁজর হতে লাগলেন বৈজ্ঞানিক 
আর 'রিপোর্টাররা, খ্যাতনামা ও নিতান্তই কৌতূহলী সব লোকেরা । রাশিয়া 
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স্মেত প্রায় সারা বিশ্বের সংবাদপব্রে হাভাঁকন ভ্যাকাসনের খবর বেরূল। 
এমন লোকও ছিল যারা অন্যের কণীর্তি ভাঙিয়ে গ্ছিয়ে নিতে আপাস্ত 
দেখোন। আমোরকার “নউ ইয়র্ক হেরজ্ড ট্রিবিউন” সংবাদপত্রের একজন 
সাংবাদিক স্ট্যানহোপ ঘোষণা করেন যে [তাও হাভাঁকনের ভ্যাকাঁসন টিকা 
নেবেন এবং তার কার্যকারতা পরখের জন্য যাবেন হামবৃর্গে _ শহরটায় 
তখন খুবই কলেরা চলাছল। এই নিভরক সাংবাদিকের “আত্মত্যাগ” নিয়ে 
কাগজে খুবই প্রচার চলে, তবে রাশিয়ার ডাক্তারী পান্রকা “ভ্রাচ” এই প্রচারে 
মঙ্গতভাবেই নিম্নোক্ত মন্তব্য করে: “মঃ স্ট্যানহোপের সংকল্পটা যে খনবই 
সাধু তা মানতে আমরা রাজী, কিন্তু দুঃখের দিষয় তাঁর পরাঁক্ষা থেকে কোনো 
নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত বেরবে না। হামবুর্গে মিঃ স্ট্যানহোপ যাঁদ রোগকবাঁলত 
নাও হন, তাহলেও সেটা কোনো সিদ্ধান্তের পক্ষে যথেন্ট নয়, কারণ সকলেই 
জানেন, মহামারাগ্রস্ত এলাকায় মোটেই সকলেই ব্যাঁধগ্রস্ত হয় না। আর 
নিস্তেজ কলেরা বিষের টকা নেওয়ার কথা ধরলে সেটা মোটেই খুব অত্যামচর্য 
নয়, কারণ স্বয়ং হাভাকন ও আমাদের দেশবাসী ইয়াভেইন তমামশেভ ও 
িলব্শেঁভচের পরীক্ষায় সেরূপ টিকার অক্ষতিকরতা আগেই প্রমাণিত 
হয়েছে।” 

টেকানিক্যাল জীবাপ্যাবদ্যার ল্যাবরেটারর দুয়োরে এসে আছড়ে পড়ল 
খ্যাতির তরঙ্গ। নিজে এবং পান্ুরের পক্ষ থেকে অধ্যাপক রূ আভনন্দন 
জানালেন হাভাকনকে। পাস্তুর তখন অসম্স্থ, রদ্যু দ্‌তো রাস্তার ভবনে তাঁকে 
বিশেষ দেখা না গেলেও আগের মতোই সমান আগ্রহে তান ইনাস্টাটউটের 
সমস্ত নতুন ঘটনার খবর রাখতেন। মহান গান্থুরের আভনন্দন এবং 
মেচাঁনকভের তাঁরফে নবীন বৈজ্ঞানিকের হৃদয় উদ্বোলত না হয়ে পারে না। 
বহযাদন পর ৩২ বছর বয়সে তাঁর একাগ্র প্রচেন্ট্য ফলবতী হল। কলেরার 
বিরুদ্ধে প্রাতষেধক আবিচ্কারের এই পথ যে তানি গ্রহণ করেছিলেন সেটা 
নেহাৎ দৈবাৎ নয়। তান ছিলেন “নারোদনায়া ভলিয়া” পার্টর সভ্য ও 
মেচনিকভের ছাত্র, তাই পাঁড়াটাকে তিনি দেখোঁছলেন একটা জাতীয় বিপদ 
হিসাবে, যাতে তারও একটা কর্তব্য থাকছে, এবং সেটা শুধু এইজন্য নয় 
যে তিনি অণুজীব জগতের রহস্য জানেন, এইজন্যও যে স্বদেশবাসীর জীবন 
ও সুখের জন্য সংগ্রাম চালানো প্রাতাঁট "শাক্ষিত ব্যাক্তরই কর্তব্য। 
নিরাশ্বরবাদশী মেচানকভের এই ছিল একমাত্র ধর্ম এবং সেটা তান ওদেসায় 
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তাঁর ছাত্রদের কাছে আরাম প্রচার করে গেছেন এবং পরেও প্যাঁরসে তাঁর 
সে বিশ্বাস অটুট ছিল। 

কলেরা টিকা তাই হাভফিনের প্রথম বৈগঞাঁনক কণীর্ত এবং সেই সঙ্গে 
রুশ সমাজের কল্যণসাধনে তাঁর প্রথম অবদান। “নারোদনায়া ভায়া” 
পার্টিতে তাঁর যে বন্ধুদের দুর্ভাগ্য সইতে হয়েছে সে কথা মনে হলে 'তান 
হয়ত তাঁর এই কীর্তি থেকে আত্মসমর্থনও খুজে পেতে পারেন। অন্তত 
এটা নিশ্চয় যে ভ্যাকাঁসিন নিয়ে তাঁর ল্যাবরেটরী পরাঁক্ষার এই পাঁরণামটা 
বিদেশে তাঁর নির্জন জাবনযাত্রায় সান্তনা এনোছল। ১৯শে জূলাই অর্থাৎ 
কলেরা দিষের প্রথম মারার ইনজেকশন নেওয়ার ২৪ ঘণ্টা পরেই [তান 
রূকে এবং রু মারফত পাস্থুরকে জানিয়োছলেন যে সাফল্য ঘটলে ?তাঁন 
কলেরা ভ্যাকাঁসন নিয়ে তাঁর পরাঁক্ষা ও প্রণালী 'বনামূল্যে রাশিয়ায় পাঠাতে 
চান এবং সেজন্য অনুমাত প্রার্থনা করেন 'তানি। 

চিরকালের সাবধানী প্রফেসর র্‌ বলেন যে এ আর্জর কথা 'তাঁন 
ডিরেক্টরকে জানাবেন। একাঁদন পরে যখন প্রমাণিত হল কলেরা ?টকায় 
হাভকিন মারাও যানান, সংক্রামতও হননি, তখন অধ্যাপক র; পাস্কুরের সই- 
করা একটি চিঠি আনেন ল্যাবরেটারতে। চিঠিটি লেখা সেন্ট পটার্সবদর্গের 
জনৈক আঁভজাত প্রিন্স আলেক্সান্দর অল্ডেনবূর্গের কাছে, তিনিই তখন 
ছিলেন রুশ বিজ্ঞানের দায়িত্বে। চিঠিতে হাভাকনের গবেষণা কাজের 
প্রশংসা করে বলা হয় মহামারী-আক্রান্ত রুশ প্রদেশগ্দীলতে এ টিকা কাজে 
লাগানো যেতে পারে। 

আরো একাঁদিন পরে ইনাস্টাটিউট থেকে আরো একটি লেফাফা গেল 
পিটার্সবুর্গে, তাতে 'প্রল্স অজ্ডেনবুর্গের কাছে লেখা পাস্তুরের চিঠিটি 
ছাড়াও ছিল অধ্যাপক রূর একটি সংপারশ এবং একাট স্মারকাঁলাঁপ যাতে 
নভোরাঁসইস্ক বিশ্বাব্দ্যালয়ের ক্যান্ডিডেট হাভাঁকন জানিয়েছেন যে রুশ 
সেন্ট পিটার্সবূর্গে যেতে প্রস্তুত। 

১৮৯০-এর দশকে যে জীবাণ্যাবদ স্বয়ং লুই পাস্তুরের কাছ থেকে 
সুপারশ পেতে পারেন, আমাদের কালের যে-কোনো বৈজ্ঞাঁনকই তাঁর প্রাত 
ঈর্ষা বোধ করবেন। বিশ শতকের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এমন একজনকেও 
পাওয়া ভার যিনি জীবাণাবদ্যার গুরু পাস্ুরের মতো অমন নিঃসংশয় ও 
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সবজিনস্বীকৃত প্রতিষ্ঠা ভোগ করেন। একমাত্র কখ মাঝে মধ্যে পাঞ্কুরের 
মতামতে তর্ক তুলেছেন শুধু তাঁর নিজস্ব আঁভন্্রতা ও পর্যবেক্ষণের 
ভা্ততে। সদাসংশয়ী হলেও সেই কখ কিন্তু হাভাকনের পদ্ধাততে সন্দেহ 
প্রকাশ করেনান। রুশ জীবাপুবিদের ভ্যাকাঁসনাট আহারত হয়েছে কখেরই 
আবিচ্কারের ভিত্তিতে। তাই গ্যারসের নির্বাসন থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন 
হাভাকনের পক্ষে অচিরেই সন্তবপর মনে হয়োছল। 'জানসপত্র বাঁধাছাঁদাটাই 
বাকি। 'প্রন্স অন্ডেনবূর্গ আজ হোক কাল হোক নিশ্চয় ডেকে পাঠাবেন । 
রুশ বিজ্ঞানের ভাগ্যাকাশে আলেক্সান্দর অল্ডেনবূর্গের একাঁট বিশেষ 
ভুমিকা ছিল। হান হলেন এক জার্মান প্রিন্সের বংশধর, খামখেয়ালী ও 
ছিটগ্স্ত, আঠারো শতকের শেষ দিকে তাঁদের পাঁরবার সেন্ট পটাসবর্গে 
এসে বসবাস শদর; করেন। তুকা অভিযানের সময় ইনি ছিলেন প্রথমে একাঁট 
রেজিমেন্ট ও পরে একটি 'ডাঁভসনের আঁধনায়ক। কুচকাওয়াজে ক্লাস্ত হয়ে 
এই সেনাপাঁতাটি হঠাৎ তাঁর বৃদ্ধ বয়সে বিজ্ঞানের মুরুব্বী হয়ে বসেন, বশেষ 
করে চাঁকৎসাবিদ্যার, ১৮৯০-এর দশকে এট ফ্যাশন ও রাজনশীত উভয় 
দিক থেকেই ছিল বেশ যুতসই। রুদে বার্নার, পাস্ুর ও 'লিস্টারের খ্যাতি 
রূশ দরবারেও পেশীছিয়েছিল। ফ্রান্স ও ইংলশ্ডের সঙ্গে একাঁট রাজনোতিক 
ও সামারক মৈত্রী তখন গড়ে উঠছিল এবং সেপ্ট 'পিটার্সবৃর্গের 
রাজকর্মচারীরাও দেখাতে চাইছিল যে তারাও নেহাৎ “বেয়াকেলে” নয়। যে 
তৃতীয় আলেক্সান্দর 'বশ্বাবদ্যালয়গলির স্বাধীনতা হরণ করেন এবং বিজ্ঞান 
ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যার নীতির ফলে অধ্যাপক মেচানকভ, 'ভিনোগ্রাদাস্ক ও 
আরো অনেকেই দেশত্যাগ বাধ্য হন, সেই তান পাস্তুর ইনস্টিটিউট নির্মাণে 
দান করেন ?তিরশ লক্ষ রূবল। জারের আত্মীয় প্রিন্স অল্ডেনবুর্গও ফ্যাশনে 
কম যাবেন না ঠিক করে সেন্ট পিটার্সবূর্গে প্রাতষ্ঠা করেন পরাক্ষামূলক 
চাকংসাবদ্যার বাদশাহী ইনাস্টাটিউট! 

এ কথা সত্য যে প্রথম দিকটায় এ ইনাস্টিউিউট বেশ কিছু; নামী 
ধভিনোগ্রাদস্কি ও ওমোলিয়ানাস্ক, জীবরসায়নাবদ নেনতাঁস্ক, ওউষধাঁবদ 
ক্রাভকভ। বিজ্ঞানের আকাশে আজ বহ7 দশক পরেও এ নামগীল এখনো 
প্রথম শ্রেণীর জ্যোতিত্ক। কিন্তু প্রিন্সের কাছে এরা ছিলেন মার “তাঁর” 
ইনাস্টটিউটের কর্মচারী, তাঁরই বদান্যতায় বেতন পাচ্ছেন। বৈজ্ঞানিক বা 


৫৯ 


পাণ্ডিতের প্রাতি আভজাতের এই আধা অবজ্ঞার মনোভাব চমৎকার দেখানো 
হয়োছল তখনকার এক কার্টুনে: পরনে একটা বেখাপ্পা সূঢট, বইপত্তর ও 
যন্ত্রপাতির জরে পণীড়িত, গায়ে কাঁলর ছোপ, আতিখাটুনি ও নিদ্রাহীনতায় 
বিবর্ণ বৈজ্ঞানিক চলেছেন সত্যের পথে... এই কাঙালদের মধ্যে কাউকে 
নিজের সমকক্ষ ভাবার কথা প্রিন্স অল্ডেনবূর্গের কল্পনায় কদাচ স্থান 
পেত না। 

ইনাঁস্টাটউটের দাঁয়ত্ব দেওয়া হয় শৃপের্ক নামক একাঁট মাঝাঁর গোছের 
বৈজ্ঞানিকের উপর; ক্ষমতাধরদের পদলেহনে তাঁর নাম িল। পাঁরচালনার 
ভার করে যেতেন শৃপের্ক 'ন্তু আসলে জরুরী সমস্ত সিদ্ধান্তই করতেন 
র্বেসর্বা প্রন্স। 

প্যারিসের চিঠিতে 'প্রন্স অল্ডেনবূর্গ একটু মুশাঁকলে পড়লেন। বিদেশ 
থেকে বৈজ্ঞানক ধা গবেষকদের আমন্বণের সমস্ত প্রশ্নেই পুলিস বিভাগের 
সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিত বৈদোশক দপ্তর। নিজের উচ্চ প্রাতষ্ঠা 
সত্বেও এ রীতি লঙ্ঘন করার ইচ্ছে ছিল না প্রিন্সের, সূতরাং উপয্ক্ত 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ না করা পর্যস্ত তান সিদ্ধান্ত মূলতুবী রাখলেন। 
হাভাকনের রাজনৈতিক অতাঁত তাঁর সম্ভবত জানা ছিল না। কিন্তু বৈদোৌশক 
দপ্তরের পক্ষে সে কথা খাটে না; যেসব রূশ প্রজা দেশ ছেড়ে যেত তাদের 
সকলেরই একটা বিশদ রেকর্ড তারা রাখত, সুতরাং মুহুর্তের নোটসেই 
তারা হাভাকনের জীবনকাহিনী পেশ করতে পারত। অনায়াসেই সেখানে 
নির্ধারিত হয়ে গেল যে পাস্তুর ইনস্টিটিউটের এই গবেষকটি আর কেউ নয়, 
“নারোদনায়া ভালয়া” পার্টর একজন প্রাক্তন সদস্য, তিনবার গ্রেপ্তার 
হয়েছেন, আট বছর প্যীলস নজরবন্দী ছিলেন, তদুপাঁর এমন এক ব্যাক্ত 
যান বৈদেশিক পাসপোর্টের নিয়ম ভঙ্গ করেছেন (পাসপোর্টের মেয়াদ 
ফুরোবার পর হাভাকন্‌ দেশে ফেরেনানি অথবা রুশ দুতাবাসে গিয়ে কোনো 
কৈফিয়ং দেননি)। রূশ পযীলসের প্যারসস্থ চরেরা দেশাস্তরী বিপ্লবীদের 
সঙ্গে এবং আরো বপদের কথা, ফরাসী বামপন্থী রাজনীতিকদের সঙ্গে 
হাভকিনের বন্ধবত্বের কথাও ভালোই জানত মোটের ওপর, আসল কর্তৃপক্ষের 
মতে, ওদেসার আঁধবাসী ৩২ বৎসর বয়স্ক ইহ্দ ভ্যাঁদামর হাভাকনের 
রুশ প্রত্যাগমন রাজনোতক ?ববেচনায় একান্ত অবাঞ্ছনীয়। 


চে 


পালস চক্রের সঙ্গে এ নিয়ে অবশ্যই. তর্ক করা যেত, দাঁব করা যেত যে 
এক বংসরের মধ্যেই তিন লক্ষ কলেরা-মত্যু যে দেশে ঘটছে স্থখোনে কলেরা 
টিকার উত্তাবককে স্বাগত করা উাঁচত, স্বয়ং পাস্তুরের কাছ থেকে আসা 
স্মপারিশ-পন্র উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগাঁতর জন্য 
লড়াইয়ের মেজাজ প্রিন্স অল্ডেনবূর্গের আদৌ ছিল না। তুচ্ছ একটা ব্যাপার 
নিয়ে প্যালস বিভাগের সঙ্গে তর্ক করে কী হবেঃ পান্তুরকে ক্ষু্ধ না করে 
য্াক্তিগ্রাহ্য একটা কৈফিয়ং দিয়ে মুখ রক্ষা করাই যখেষ্ট। মহামান্য হুজুর 
সে দায়িত্বটা অর্পণ করলেন শৃপেকের ওপর এবং বলতেই হবে যে 
কাঁরংকর্মা ভিরেই্রাট কর্তার নির্দেশ চমৎকারই পালন করেছিলেন। 

হাভফিনের স্বদেশ প্রত্যাকর্তনে পুলিস দপ্তরের অস্বীকৃতিটায় একটা 
ন্যায়সঙ্গীতর চেহারা দেবার জন্য ২৯শে জুলাই পরপক্ষামূলক 'চাকৎসাবদ্যা 
ইনাস্টাটিউটের বৈঠক কক্ষে দেখ্য গেল একটি ছোট্ট মান্যগণ্য জমায়েত। 
আমন্মণে খুবই ওস্তাদ দৌখয়েছিলেন শপের্ক: সেনাপাঁতর ডীর্দর সঙ্গে 
ঘেযাঘেশীষ করে ছিল 'চাঁকৎসাঁবদ্যার 'প্রাভ কাউন্সিলরদের বেসামারক 
প্রভাতী কোট: সম্মানীয় সভাপাঁতি হলেন রেমার্ট-__ সম্রাট পাঁরবারের ডাক্তার 
এবং প্রধান সামারক চিকিৎসা পাঁরিদর্শক। রাজপারিবারের পোঁডয়াট্স্ট 
বাউখফুস বসলেন তাঁর পাশে । ছোটো কর্তারাও ছু ছিলেন: 'চাকৎসা 
বিভাগের ডিরেক্টর, সেন্ট 'পটার্সবূর্গের মেডিকেল পাঁরদর্শক, পৌর 
হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার । 'কন্তু অভিযুক্তের অনূপাস্থিতিতে এই মোক 
'বিচারে প্রধান ভূমিকা যিনি পেয়োছলেন "তানি সরকারণী কর্তৃপক্ষের লোক 
নন, যাঁদও বৈজ্ঞানিক মহলে বেশ সূপাঁরচিত। হান হলেন জাবাপাঁবদ 
ডঃ রাপচেভাস্কি। 

১৮৮৫ সালে ডাঃ রাপচেভাঁস্ক গিয়েছিলেন ফেরানের সঙ্গে দেখা করতে, 
কিন্তু তাঁর পরাক্ষা তাঁর কাছে ক্র্থ মনে হয়োছিল এবং এ মত তিনি চেপে 
রাখার প্রয়োজন বোধ করেনান। খদব সরাসারই তান পোর্ট করেন: 
“ফেরানের কলেরা ?িকা পদ্ধতি জনস্বাস্থ্যের পক্ষে নিঃসন্দেহেই ক্ষতিকর 
বলে গণ্য করা উাঁচিত।” টিকাদানকে 'তাঁন মধ্যযুগীয় তৃকতাক বলে বর্ণনা 
করেন। স্পেনের অভিজ্ঞতায় সাধারণভাবে টিকাদান ব্যাপারটাতেই তাঁর বিশ্বাস 
চলে যায়। সমসামায়ক অনেক জীবাপ্ঁবদের মতো [তাঁনও মনে করতেন 
চামড়ার তলে ইনজেকশন "দিয়ে গলাধঃকরণজাত সংক্রমণ রোধ করা যায় না। 


৬৯ 


খুব সম্ভব ডাঃ রাপচেভাস্কি জানতেন না যে তাঁন এমন একটি প্রহসন 
আভিনয়ে সাহাধ্য করছেন যেখানে বাঁক সকলেই তাদের পূবানর্ধারিত 
ভূমিকা নিয়েছে। অথচ সে অভিনয়ে ঠিক তাঁর ভূমিকাটার ওপরেই সবচেয়ে 
ভরসা করেছিলেন শপের্ক। পান্তুর ও রুর চিঠি পড়ে শুনিয়ে শুর হল 
বৈঠক। “সংবাদ ও শেয়ারবাজার পান্রকায়” লেখা হয় ফরাসী বৈজ্ঞানিকরা 
“হাভাকন পদ্ধীতর উচ্চ প্রশংসা করেন”। এর পরে পঠিত হয় স্বয়ং 
হাভাঁকনের চিঠি। তার পর বক্তৃতা দিতে ওঠেন রাপচেভস্কি। পূর্বকাঁথত 
পান্রকার রিপোর্টার লেখেন : “ডাঃ রাপচেভাস্কি কলেন যে প্রাতষেধক টিকার 
প্রশনটা নতুন নয়, কেননা সাত বছর আগে স্পেনে ডাঃ ফেরান এরূপ টিকা 
ব্যপকাকারে চালান, যা থেকে দেখা যায় মানব দেহে এর্‌প টিকা দেওয়ার 
যথেষ্ট যুক্তি নেই... আপাতত ল্যাবরেটরির পরাক্ষাতেই সীমাবদ্ধ থাকা 
উচিত এবং মানব দেহের ওপর পরীক্ষা চালানো উচিত কেবল সেই সব 
অণ্চলে যেখানে কলেরা মহামারী হয়ে উঠেছে, যেমন শ্যাম দেশে ।” 

ডাঃ রাপচেভাঁস্কর রিপোর্ট স্ববরোধে ভরা। ফেরানের আঁভজ্ঞতায় 
হাভাকনের টিকাদান নাকচ হয় কী করে? ল্যাবরেটরিতে পরাঁক্ষা সীমাবদ্ধ 
রাখার উদ্দেশ্যটা কী, তা চলবেই কা কতাঁদন? এবং শেষতঃ শ্যামে যাবার 
দরকার কী, যখন সমগ্র রাশিয়াই মহামারীতে ছারখার হচ্ছেঃ যাই হোক, 
শৃপেকের তাঁগদে এই উচ্চমাগাঁয় বৈঠক রাপচেভাঁস্কর প্রপ্তাবেই ছাপ মেরে 
দেয়। এবং এটা ঘটল এমন একটা দেশে যেখানে এক শতকে খাব কম করে 
ধরলে কলেরা ব্যাধির সংখা প্রায় পণ্টাশ লক্ষ এবং কলেরা-মত্যু ২০ লক্ষ । 

পটার্সকূর্গের এই যে পাব্রকাটিতে পরাক্ষামূলক চাকৎসাবিদয 
ইনাস্টাটিউটের বৈঠকের খবর ছেপোঁছল, তাতেই প্রকাশিত হয় মহামারীতে 
আক্রান্ত শহর ও গ্রামের এক দীর্ঘ তাঁলকা। একেবারে অব্যাহত গাঁততে 
কলেরা ধনংসলীলা চালাঁচ্ছল ভরোনেজ, রিয়াজান, মস্কো, পেন্জা, পের্ম 
নিজান নভ্‌গরদ, তবলস্ক আর উরালস্কে। মারা যাচ্ছিল শহর গ্রামের হাজার 
হাজার অনামী লোক। গণ্ডা গণ্ডা শোকসংবাদে নিত্য ছাপা হচ্ছিল নাম-করা 
রাজনীতিক, সমাজকমঁ, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও পাঁণ্ডিত ব্যাক্তর মৃত্যুর খবর । 
রাশিয়ার গ্রেষ্ঠ সুরকার চাইকভাঁ্ক এ রোগের কবলে প্রাণ দেন 
১৮৯৩ সালে। 

টিকার প্রসঙ্গ চুকিয়ে শৃপের্ক এবার বন্দুক তাক করলেন সে [টিকার 
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অন্টার দিকে। সেন্ট পিটার্সবুর্গে অধ্যাপক রু ও হাভকিনকে আমন্বণের 
আবশ্যকতা বিষয়ে মত প্রকাশ করতে বলা হল বৈঠককে। ফের মণ্েে দাঁড় 
করানো হল জনৈক চুনোপহাটকে, চিকিৎসাবিদ্যার বড়ো কর্তাদের "যান 
সেই িদ্ধান্তে টেনে আনবেন যোঁট শৃপেকেরে দরকার। “রু এবং 
হাভাকনকে ছাড়াই আমরা ল্যাবরেটরন পরাঁক্ষা ও ব্যাধি পর্যবেক্ষণ চালিয়ে 
যেতে পার,” বললেন গবেষক নয়, সাধারণ একজন ডাক্তার 
সকোলভ এবং বৈঠক তাতে একমত হয়ে অনুবিবরণতে সই দিয়ে 
গৃহপ্রস্থান করলেন। “প্রন্ন ও ফকির” কাঁহনীর রুশী সংস্করণের এই হল 
সমাপ্তি। শ্রী হাভাঁকনের চাকার প্রত্যাখান করার আত বৈধ একটা অজুহাত 
পেয়ে গেলেন মহামান্য হৃজর _ এমন একটা ভাঁরাকি বৈজ্ঞানিক বৈঠকের 
উল্লেখ করলেই যথে্ট। 

এমন কি সেন্ট পিটার্সবুর্গের সাংবাঁদকরাও ইনাস্টটিউটের এ সিদ্ধান্তে 
হতাশ বোধ করেন (শৃপের্ক তাঁদের বৈঠকে আমন্ত্রণ করোছিলেন 
স্বভাবতই বিনা আঁভসাদ্ধতে নয়)। “দ্রাচ” পাকা লেখে: “বৈঠকে সিদ্ধান্ত 
হয় যে নিস্তেজ কলেরা ভ্যাকাঁসন টিকা দেবার সমস্যাটা আপাতত কেবল 
'বিশদদ্ধ ল্যাবরেটারর জন্যই” এবং আপাতত কথাটির উপর ব্যঙ্গাত্বক জোর 
দেয়। ব্যবসায়ী মহলের কাগজ “সংবাদ ও শেয়ারবাজার পান্নকা” 
ব্যাপারাটর বৈজ্ঞানিক প্রশন নিয়ে খুব মাথা না ঘামিয়ে বেশ কড়া করেই বলে 
দেয় যে পাঁশ্চমের বৈজ্ঞানকেরা যে-সব বাস্তব গবেষণা চালাচ্ছে তার 
গিবপরীতে সেন্ট 'পটার্সবর্গের বাক্যবাগিশেরা কথা ছাড়া আর কিছুই 
হাঁজর করতে পারেনান। 

হাভীকন কি বুঝেছিলেন যে সেন্ট পিটার্সবূর্গে "তান হয়ে 
উঠোছলেন এক লক্জাকর প্রহসনের লক্ষ্যঃ প্রন্ন অল্ডেনবুর্গের 
প্রত্যাখ্যানের পেছনে আসল কারণ ি অনুমান করোছলেন তানি? সম্ভবত 
না। এমন ক কুঁড় বছর পরে ষখন তান তাঁর খ্যাতির চূড়ায়, তখনো 
একটি প্নস্তকে তান লেখেন: “আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয় 
কারণ পূর্বতন পরাক্ষাগীল ১৮৮৫ সালে স্পেনে অসন্তোষজনক প্রমাণিত 
হয়। আঁধকাংশ নাম-করা জীবাণ্দাবদ এই মত সমর্থন করেন” 

রূশ আমলাতল্্ তাঁর প্রাতি কী অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণ করে, সেটা 
তাঁর ধারণাতেও ছিল না। ব্যর্থতার কারণ তিনি ধরেছিলেন এই যে তাঁর 
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কলেরা ভ্যাকাঁসন যথেন্ট পরিমাণে যাচাই হয়ানি। স্পম্টতই মহামারীর 
ক্ষেত্রে এ ভ্যাকৃসিনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা দরকার এবং তখন 
জারতন্রের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ও সন্দেহের অভ্যাস গড়ে তুলোছলেন সেটা দেশ 
ছেড়ে দিন কাটাবার সময় ক্ষয়ে গিয়ৌছল। 

...বৈদোশক মীন্রিদপ্তরের ফাইলে এখনো একটি দালল আছে, এঁট 
প্যারিস থেকে পাঠানো হয় সেন্ট [পটার্সবুর্গে যখন হাভাঁকন তাঁর চিঠি 
পাঠিয়োছলেন পপ্রন্স অজ্ডেনবুর্গের কাছে। প্যারসের রুশ রাষ্ট্রদূত ব্যারন 
মোরেনহাইম বৈদোশক মন্ত্রীর কাছে িখোছলেন: “একজন ফরাসী 
নাগারক ম. রুূসে তাঁর আঁব্কৃত একাট ওষুধ 'দিতে চেয়েছেন, তাতে 
মহামান্য সম্রাট মহারাজ গেওর আলেক্সান্দ্রভিচের পড়া সম্পূর্ণ নিরাময় 
হবে। আমি ওষুধের একটি মোড়ক ও তা ব্যবহারের 'নর্েশাদসহ একাঁট 
পন্ন এই সঙ্গে পাঠালাম ।” 

চিঠির উপর আছে মন্ত্রী মহাশয়ের নিম্নোক্ত মন্তব্য: “প্রাপ্ত মোড়কাট 
প্রসঙ্গে হূজ্‌রের নিদেশি কী হবে?” 

নীল পেনাসিলে জারের জবাব: “মোড়কাট আমায় পাঠান ও ওঁকে 
অশেষ ধন্যবাদ জানান” 

দকছন পরেই রুশ দূতাবাস ম. ব্লুসেকে বেশ মোটা টাকার একাট চেক 
দেয়। সাত্যই এক রাজকীয় বদান্যত! 
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কে ষেন বলেছেন চাকিংস্যাবদ্যার ইীতহাস হল তিন হাজার বছর ধরে 
মোহভঙ্গের ইতিহাস। কথাটা কেবল কিছ পাঁরমাণে সাত্য। একটা বিশ্বাস 
ধিসশন দেবার আগে দরকার সে বিশ্বাস অর্জন। 'চাকৎসকদের সত্যকার 
অথবা অপাত-প্রতীয়মান কীর্ততে মানবজাতি অসংখ্যবার চণল হয়ে উঠেছে) 
এই ভাবেই মানব আয়ু অসাম পাঁরমাণ বার্ধত করার “অমৃত” আবচ্কৃত 
হয়েছে বহ7বার। ক্যানসার আরোগ্যের মোক্ষম প্রণালী নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাঁশত 
হয়েছে এমন কি ৯৮৯০-এর দশকেও। মেসমার ও কাউন্ট কাগালওস্বোর 
পরাক্ষা, ভরোনভ গ্রাফাঁটং এবং গ্রাভিদান (অন্তঃসত্ত্বা নারীর মুত্র থেকে 
প্রস্তুত এক প্রকার উষধ) নিয়ে লোকে একের পর এক হূজুগে মেতোঁছিল। 
উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় প্রতি দশকেই একটি করে নতুন তত্বের 
উদয় হয়েছে পাঁড়ার ব্যখ্যায়। রোগমযাক্তর উপায় নিয়েও সেই একই 
ব্যপার। বোতলের পর বোতল, শিশির পর শিশি ওষুধ আর দ্রপ, অসংখ্য 
বাঁড় আর িল, আর মাঁলশ, আর মলম হাঁজর হয়েছে পীঁড়তের জন্য। 
মধ্যযমগের উষধবিদ্যা তাদের বৈদ্য ও উধধাবদদের মতোই আশ্চর্য রকমের 
বিচত্র। ১৬ শতকে পোড়া ঘায়ের 'চাকংসার জন্য অসংখ্য অতি জনপ্রিয় 
মলমের একাটির নাম কুকুরছানা মলম, তৈরি হত সন্তরাট নানা উপচার 
সহযোগে লিলির তেলে সেদ্ধ করা কুকুরছানা থেকে। 

চিকিৎসার পদ্ধাতও ছিল অস্কৃত! প্যারসে আচার্য বসকুইল* তাঁর 
বক্তৃতা শুর করতেন এই বলে: “আজ কা করা যায়? আচ্ছা, আজ এক 
কাজ করা যাক... হাসপাতালের বাঁ দিককার সকলকে পায়খানার ওষুধ 
দেওয়া যাক, আর ডান দিককার সকলের রক্তমোক্ষণ করা যাক।” আজ একথা 
শুনে হাঁস পায় কিন্তু সে সময়, আলোকপ্রাপ্ত আঠারো শতকের মধ্যভাগে 
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এদুয়ার বসকুইল* ছিলেন এক বিখ্যাত প্রামাণক চিকিৎসক এবং বক্তৃতা 
দিতেন প্যারসের তখনকার সবচেয়ে নামকরা হাসপাতাল “হোটেল 
দিউ"তে। 

চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে মানবজাতি সত্যিই বহু বিশ্রান্তির মধ্য দিয়ে 
গেছে এবং তাতে ওষধের নিরাময় ক্ষমতায় শেষ পর্যন্ত যে একটা বিশ্বাসহানি 
ঘটেছে ভাতে আশ্চর্যের কিছ নেই। 

এই হতাশার স্রোত থেকে খোদ চাঁকংসকরাও বাদ যায়ান। নতুন ওষুধ 
ও চিকিৎসার নতুন পদ্ধীত সম্পর্কে একটা সন্দেহের ভাব চিকিৎসক সমাজ ও 
আকাদেমিগৃলিতে প্রায় সার্বজনীন হয়ে ওঠে এবং উানশ শতকের 
মাঝামাঝি পর্যন্ত টিকে থাকে। এমন কি আজ যা সরকতর গৃহীত, 
রোগানির্ধারণের জন্য দেহে টোকা ?দয়ে দেখা ও হার্ট ও ফুসফুসের শব্দ 
শোনার সেই পদ্ধাতও চাকৎসকরা একদা সন্দেহের চোখে দেখতেন। 
ভিয়েনার ডাক্তার অয়েনব্রাগার ১৭৬১৯ সালে বুক পিঠের শব্দ শোনার 
পদ্ধাত প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাঁর সহযোগণীরা তাঁকে অপ্রকাতিস্থ ঘোষণা করেন 
এবং তাঁর প্রস্তাবিত পদ্ধাত আরো ষাট বছর ধরে বিস্মতই থাকে । একই 
রকম ভাগ্য ঘটে ফরাসী চাঁকৎসক লায়েন্নের, ১৮২০ সালে হীন বক 
পিঠের শব্দ শোনার জন্য একাঁট কাঠের চোট ব্যবহারের চে্টা করেন; আর 
কুঁড় বছর পরেও বাঁলশন ও ভিয়েনায় স্টেথস্কোপ উৎসাহীদের ব্যঙ্গ 
করা হত। 

বিখ্যাত চিকৎসক ও পদার্থাবদ হের্মান হেল্মহোলৎস স্মাতিকথায় 
বলেছেন অপূথালমস্কোপের মতো নিরীহ ধন্ত, গোলাকার যে ক্ষ্র 
আলোক-ক্ষেপক আয়নাটি ছাড়া কোনো আধুনিক চক্ষ2 চিকিৎসক আজ কাজ 
করতে পারেন না, সোঁটকে উনিশ শতকের মধ্যভাগেও সন্দেহের চোখে দেখা 
হত। একজন জার্মান সানি তাঁকে বলেন যে এ ঘন্ব ব্যবহারের দায়িত্ব 
তিনি কদাচ নিতে পারেন না, কারণ 'ব্যাধিপ্রস্ত চোখে জোরালো একটা 
আলোকরাশম নিক্ষেপ করা ভার বিপজ্জনক” । 

তাই অবাক হবার কিছু নেই যে ১৮৭০-এর দশকের শেষ দিকে সদ্য 
আবিভতি জীবাপ্াবদ্যা ও তার নতুন উপকরণ ভ্যাকাঁসন ও সীরাম জমগ্র 
চাকংসক জগৎ থেকে কেবল উপহাস ও কট;ুক্তিই লাভ করবে। 
৯৮৮১ সালে পাস্তুর ধখন লণ্ডন কংগ্রেসে প্রীতষেধক টিকার প্রস্তাব করেন 


5৭ ৬এ 


তখন বিখ্যাত চিকিৎসক ও জাবাণৃবিদ কখ্‌ বলেন: “ব্যাপারটা এতই খাসা 
যে সাত্য হওয়া অসম্ভব” এবং তাঁর এ মন্তব্য হয়ে ওঠে টিকা বিরোধীদের 
রণধরান। 

সাত্যই চাঁকৎসকদের কাছে পাস্ুরের আবিচকার “এতই খাসা” যে 
সাত্য হওয়া অসম্ভব বোধ হয়েছিল, কারণ ফূগ যুগ ধরে কয়েক শতক 
সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসায় তাঁরা একেবারেই ব্যর্থ হয়েছেন। কখের সংশয়ী 
উীক্তাট বিশ্বের সর্বালের চিকিৎসকেরা লুফে নেন। তার পরবততাঁ সমগ্র 
অগ্রগতিতেই জীবাণ্দাবদ্যা কন্টাকত হয়ে ওঠে অসংখ্য সন্দেহ ও সংশয়ে । 
১৮৮৩ সালে পাস্তুরের ত্যাম্থাক্স ভ্যাকাঁসন ও কখের কলেরা ও খক্ষন্না 
জীবাণু আঁবজ্কারের পরও পটার নামক একজন বিশিষ্ট ডাক্তার প্যারিস 
মেডিকেল আকাদোমতে এই মতই ধরে থাকেন যে অণদুজীবসস্তাগদল, 
পপ্রকাতিবজ্ঞানের এই আভনব বন্তুগীল হয়ত কৌতূহলোদ্দীপক, তবে 
চাঁকৎসাবিদ্যার পক্ষে তাদের কোনো তাৎপর্য নেই”। 

কালক্রমে পাস্ুরের তর্কাতীত কীর্ততে টিকার মুল্যস্বীকারে 
চাকৎসক জগত বাধ্য হয়; তবে সংশয় নিরসনে সময় লাগে কম নয়। 

মজার ব্যাপার যে বিজ্ঞানে বিশ্বাসযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ আঁবচ্কার যত 
জমে ওঠে, নিজেদের সহযোগীদের কীর্তি বিষয়ে চিকিৎসক মহলের সংশয় 
কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে ততই বাড়তে থাকে। মেচনিকভকে তাঁর 
ফাগোসাইটোসিস তত্বের স্বীকৃতি পেতে সংগ্রাম করতে হয়েছে কুড়ি বছর; 
আর মানুষের রক্তের লাল কণিকাগুলি কয়েকটি 'নাঁদন্টি গ্রুপে বিভাজ্য 
ল্যাপ্ডস্টেইনারের এই বিবৃতিতে তাঁর সমসামায়করা সাঁন্দহানই ছিলেন। 
রঞ্জনরশিম আঁবচ্কারের কিছু পরেই ভার্জবূর্ বিশ্বাবদ্যালয়ের একজন 
প্রফেসর-ডাক্তার প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন: “আমরা বরাবরই জানতাম এই 
রংতগে* লোকটা একটু ছিটগ্রস্ত; কিন্তু এখন একেবারে পাগলা হয়ে গেছে, 
বলে কনা সে তার নিজের হাতের হাড় দেখতে পেয়েছে।” 

এর চেয়ে আরো সম্প্রীতক একটি ঘটনার কথা বাঁল: নোবে প্রাইজ 
প্রাপ্ত ফ্েমিং যানি পৌনাসাঁলনের স্রম্টা (এ ওষুধাট ছাড়া বর্তমানের 
চাকৎসা একেবারে অকল্পনীয়), [তান চিকিৎসক মহলের কাছ থেকে তাঁর 
ওঁধধের প্রয়োগ অনুমোদনের জন্য চেষ্টা করে গেছেন পনেরো বছর ধরে, 
অথচ ইতিমধ্যে হাজার হাজার লোক মারা গেছে পচন বিষ ও অন্যান্য 


সংক্রমণের ফলে, পোনাসাঁলন ?দয়ে যাদের আত সহজেই বাঁচানো যেত। 
কিন্তু চাকংসক মহলের সন্দেহে আর যায়নি। হয়ত 'দ্বিতঈয় বশ্বযুদ্ধে লক্ষ 
লক্ষ হতহত ও ওষুধের জরুরী প্রয়োজন না দেখা দিলে ফ্রেমিং জীবনেও 
তাঁর ওষুধের অনুমোদন পেতেন না। 
এই ঈষং দীর্ঘ প্রসঙ্গাস্তরে পাঠক যেন একটু ধৈর্য ধরেন, কেননা এই 
আলোচনাটা থেকে পাঠক অন্তত বুঝতে পারবেন ১৮৯২ সালের সেই শরতে 
কী দুরূহ কর্তব্যের সম্মূখীন হয়েছিলেন পাস্তুর ইনস্টাটউটের জীবাণ্যীবদ 
হাভাকন। এ 
সে শরৎ ছিল চাণ্চল্যকর সক ঘটনা ও অভাবিত সাক্ষাৎকারে ভরা। 
১৮৯২ সালের ২০শে নভেম্বর পাস্ুর তাঁর বন্ধু অধ্যাপক গ্রাপ্টারকে 
লিখলেন: “হাভাঁকন ... লণ্ডনে আছেন আজ সাত দন; শ্যাম রাজ্যে তান 
যে পরাক্ষা চালাবার পারকজ্পনা নিয়োছলেন সোঁট তান করতে চান 
কলকাতায় -- সেখানে যাবার অন্ুমাতি জোগাড়ের চেষ্টা করছেন তান 
বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। কোচিন-চীনের ফরাসী রোঁসিডেন্ট মন্ত্রী 
ম. হারমান্দ্‌ তাঁকে বলেছেন যে শ্যামে তাঁর টিকা পাঁরকজ্পনায় আধিবাসীরা 
অসংখা িঘ ঘটাবে, অথচ ভারতবর্ষে তা চালানোয় কোনো অসৃবিধা হবে 
না। তাছাড়া লর্ড ডাফরিনের কাছে একটি চিঠি দিয়ে তান পাঠান 
হাভীকনকে, লর্ড ডাফারন আবার তাঁকে সুপারিশ করেছেন তাঁর 
লণ্ডনের বন্ধদদের কাছে।” 
লণ্ডনে তান বেশ অভার্থনা লাভ করেন: কলেরা টিকার খবর 
এখানেও পেশীছে গিয়োছল। যে পাস্ুর ইনস্টাটউটের তিনি কমা তার 
খ্যাতও তাঁর পক্ষে কাজে লাগে। 
বাটিশ রাষ্ট্রদূত, ও ভূত: -সেকেটারি 
রাতে কানে নে 
রাজনশীতর সেবায় লাগাবার কথা ভাবেন) বাঁটশ পররাম্ট্র সেক্রেটার লর্ড 
রোজবোরর কাছে 'তাঁন সুপাঁরশ করে যেসব চিঠিপত্র লেখেন তা থেকেই 
শুরু হয়ে যায় অনুরূপ পন্রালাপের এক স্রোতে। হাভাঁকনের সামান্য 
মোটঘাটের মধ্যে এই সীল-মারা শক্ত শক্ত খামগুলই ছিল প্রধান সম্পান্ত। 
মহারাণীর ভারত-রাস্টরের প্রধান সেক্েটার িখলেন ভারতের মহামান্য 


৬৯ 


ইত্যাদি। অমাঁয়ক হেসে এ'রা পত্রে সই দিয়ে বোধ হয় ভেবেছিলেন, 
ব্যাপারটা আর কিছুই নয় মিঃ হাভফিন বাংলায় যাচ্ছেন তাঁর শশক আর 
টেস্ট টিউব নিয়ে। 

নবীন বৈজ্ঞানিক কী ঝুঁকি নিতে চলেছেন সেটা এই সব সুপারিশ 
পত্রের লেখকেরা ভেবে দেখোঁছলেন কিনা সন্দেহ। চলেছেন তান একেবারে, 
মহামারীর গুহায়, একথা জেনেই যে তেরো বছরে (১৮৭৭--১৮৯০) বাংলা 


মধ্যে সেখানে একজনের প্রাণ যায়, [চাকংসক মহল এখনো তার কোনো, 
প্রাতষেধ খইজে পায়ানি। 


হাভাঁকনের কিন্তু প্রধান ভয় ছিল ইংলপ্ড তাঁকে ভারত যারার অনুমাত 
দেবে না। হীতমধোই দ;বার তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। সেন্ট পিটার্সবর্গ 
থেকে এ নৈরাশ্জনক চিঠিটা পাবার পর তানি ফরাসী সরকারের কাছে 
আবেদন জানিয়োছিলেন কাজে লাগার জন্য -- প্যারিসে তখন কলেরা 
মহামারী বেড়ে চলেছে। সে রোগের খবর চেপে যাবার জন্যই মউীনাসপ্যাল 
করৃপক্ষের ছিল প্রধান লক্ষ্য; হাভাঁকনের পরাক্ষা চললে টুরস্টরা ভয় 
পেয়ে যেতে পারে, ক্ষাত হতে পারে ব্যবসার, তার চেয়ে বরং খুব বৌশ 
সোরগোল না তুলে কয়েক শত নগরবাসী নয় মারাই গেল। স্পেনে ফেরানের 
অসফল পরাঁক্ষার খবরটা ফের খ:চিয়ে তোলা হল, বলা হল হাভকিন বরং 
শ্যামে যাক। হাভাঁকন শ্যাম দেশেও লিখলেন, কিন্তু ফরাসী রোঁসিডেন্ট 
মন্ত্রীর কাছ থেকে এল নোতিবাচক জবাব। 

আগস্টের শেষ দিকে হামবূর্গ শহরে লাগল জোর মহামারী । প্রথম 
সপ্তাহেই মারা যায় পাঁচশ লোক, তারপর. থেকে রোগীর সংখ্যা দাঁড়াতে 
লাগল কয়েক হাজার করে। কতৃপক্ষ বন্দর বন্ধ করে দিলেন, গির্জায় ও 
নাকচ করে দলেন। মাত্র কিছু দন আগে নিজে এবং বন্ধদবান্ধবেরা টিকা 
নিয়ে হাভকিন ভেবোছিলেন তাঁর কলেরা ভ্যাকাঁসনের বির্দ্ধে কুসংস্কার 
জয় করা গেছে। কিন্তু এখন একই মহামারীতে পীঁড়ত ইউরোপের তিনটি 
চাকংসক জগৎ কী অসীম আবশ্বাস পোষণ করে চলেছে তাঁর পদ্ধাততে। 
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হাভাকিনের অবস্থা আরো কঠিন হয় এইজন্য যে কলেরার একটা বিশেষ 
জীবাণুর আস্তত্ব ও সংক্রমণ ঘটার মতব্যদ নিয়ে জীবাণুবদদের মধ্যে এঁক্য 
ছিল না। কখ মাত্র এইটুকু বলেছেন যে কলেরা ঘটে “কমাকতি” জীবাণু থেকে 
যা তান জলাশয়ে ও কলেরা রোগীদের দেহে পেয়েছেন, কিন্তু সর্বমহল 
থেকে আক্রমণ শুরু হয় এই অনুমানের উপর । 'ভিয়েনার মাক্স পেটেনকোফার 
বললেন যে কখের “কমাকতি” জীবাণু সরাসাঁর মানব দেহকে সং্রামত 
করতে পারে না। ফন পেটেনকোফারের মতে, প্রথমে তাকে “পারিপরূ” হতে 
হবে মাটিতে এবং সেই মাঁটি তারপর রোগ বহন করবে। সুতরাং মহামারীর 
বিরদ্ধে লড়তে হবে জীবাণবদ্যা দিয়ে নয়, স্বাস্থ্রক্ষা ও অনাময় ব্যবস্থা 
দিয়ে। মাঁট, বাসস্থান ও দেহের স্বাস্থ্যকর অবস্থায় পরাভূত হবে রোগ । 

কখের সিদ্ধান্তে যাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মেচনিকভও 
ছিলেন। কয়েক জাতের কলেরা জীবাণ্ন তিনি সংগ্রহ করেন এবং তাই ?দয়ে 
তাঁর পরীক্ষাধীন প্রাণীগ্লিকে সংক্রমণ করার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁর 
শশক ও গিনাপগদের মোটেই কলেরা হল না। মেচাঁনকভ তখন নিজেকে ও 
তাঁর সহযোগীদের সংক্রামিত করার চেষ্টা করেন। বার কয়েক তাঁরা কলেরা 
জীবাণুর তরল পানীয় গ্রহণ করেন, কিস্তি কলেরার বৈশিষ্টাসূচক ডাইরিয়া 
দেখা গেল না। এ থেকে মেচানকভ সিদ্ধান্ত টানেন, বিশুদ্ধ রূপে এই 
“কমাকৃতি” জাবাণ্গ্াীল বিষাক্ত নয়। মানব বা প্রাণী দেহকে সংক্রামত 
করতে হলে পাক-প্রণালী পথে এগুলির প্রবেশ করা চাই অন্য ছু 
অণজাবসত্তার সঙ্গে একক্রে, যাতে সক্রিয় হয়ে উঠবে কলেরা 'বিষ। 

এ তত্বের পক্ষে পরে আর কোনো সমর্থক তথ্য পাওয়া না গেলেও 
মেচাঁনকভ বহন বছর ধরে এই মত আঁকড়ে ছিলেন। শশকদের অন্তে তান 
একগুয়ের মতো বৃথাই সন্ধান চালালেন সেই সহচরটির জন্য যা কলেরা 
জীবাণুর সঙ্গে মিলে শেষ পর্যন্ত সংক্রমণ ঘটায়। তাঁর সে সময়ের চিঠিপত্র 
থেকে দেখা যায় কা অধ্যবসায়ে তান কলেরা সমস্যার সমাধান খঃজোছিলেন। 
আজো অপ্রকাঁশত এই 'চাঠগল থেকে বোঝা যায় বিজ্ঞানে একটা প্রকজ্প 
প্রমাণের জন্য কাঁ প্রচণ্ড পারশ্রমই না দরকার । ১৮৯৩ সালের ১৮ই মে 
তিনি তাঁর স্ত্রীকে লিখোঁছলেন: “কলেরা নিয়ে আমার গবেষণায় প্রাঁতাদন 
আম নাশ্চিত হয়ে উঠছি যে রোগটির অধায়ন তার 'নিয়ন্যণের মতোই সমান 
দুক্কর। এক একটা পদক্ষেপে প্রয়োজন হয় প্রভূত প্রচেষ্টার আর পরিণাম 
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ফল নগণ্য।” তিন দিন পরে লেখেন: “...দনের অধিকাংশ সময়েই বেশ 
চাঙ্গা ও তৎপর বোধ কাঁর, তাতে কলেরা গবেষণায় খুব সুবিধা হচ্ছে। যত 
রকমের পরণক্ষা ও টেস্ট করে চলোছি আঁবশ্বাস্য সংখ্যায়, কিন্তু ফল যা পাচ্ছি 
তাতে এ প্রয়াস পোষায় না। কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়; একাজটা যে হাতে 
অন্তত হচ্ছে।” 

১৮৯২ থেকে ১৮১৪ সালের মধ্যে কলেরা নিয়ে সাঁত্যই কতকগাঁল 
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ চালান মেচীনকভ। এ থেকে "তান ?সদ্ধান্ত টানেন 
থে চামড়ার তলে ভ্যাকাঁসন ইনজেকশন দিলে গলাধঃকরণ করা কলেরা 
জাবাণু থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। তাঁর অনেক ছান্রই তাঁর এই তত্ব মানতে 
পারেনি। তাঁর একজন প্রিয় ছার জাবোলতনি ভ্যাকৃসিনের পক্ষ নিয়ে তাঁর 
বিরোধিতা করেন। তাহলেও শিক্ষকের তত্ব খণ্ডনে তাঁর ছাত্রদের প্রায় ২০ 
বছর সময় লাগে। এ [বিতকেরি শেষাঙ্ক অভিনীত হয় ১৯০৯ সালে যখন 
মেচানকভ নোবেল পুরস্কার লাভের পর আসেন সেন্ট পিটার্সবর্গে। রুশ 
জীববিজ্ঞানী ও ডাক্তাররা তাঁকে অভ্যর্থনা করেন 'িপৃলভাবে। 'বাভন্ন 
বৈজ্ঞানিক প্রাতষ্ঠান থেকে আয়োজিত সভাগুলি পারণত হয় তাঁর জয়ন্তী 
উৎসবে । তাহলেও উৎসবের কোলাহলের মধোও জাবোলখান, জনাতোগরভ 
ও বৃহৎ একদল বৈজ্ঞানক কলেরা ?টকার সমস্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্য 
বিতর্কে নামতে পেছনানি। প্রধানত রুশ বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা সংগৃহীত 
বপূল পাঁরমাণ তথ্য হাজির করে মেচনিকভের কাছে প্রমাণ করা হয় যে 
কলেরা নিয়ল্্ণে টিকার সার্থকতা আছে। (প্রথম বশ্বযদ্ধে কলেরার বিরুদ্ধে 
ব্যাপক 1টিকাদানের পর প্রাতষেধক 'হসাকে টিকার মূল্য চূড়ান্তভাবে 
প্রমাণিত হয়?) 

সেন্ট িটার্সবূর্গের এই বিতর্ক চলোছল ১৯০৯ সালে, কিন্তু ১৮৯২ 
সালে কলেরা টিকা সম্পর্কে মেচাঁনকভের মতটাই তখন আধিকাংশ জীবাণযীবদ 
অভ্রাস্ত বলে মানতেন। এমন কি পাস্ুরও রূশ কর্তৃপক্ষের কাছে টিকার 
সুপারিশ করলেও মনে হয় যেন কছ; সাঁন্দহান ছিলেন। ইনাস্টটিউটের 
ল্যাবরেটরী গবেষণার সঙ্গে তখন তাঁর তত ঘানিষ্ঠ সংযোগ ছিল না, নিশ্চয় 
করে বলতে পারতেন না তাঁর দুই সহকমাঁর মধ্যে কে সাঠক। তাহলেও 
একটি পরে তিনি মেচনিকভের সিদ্ধান্তের অনুকূলেই মন্তব্য করেন। চিডিতে 
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লিখেছিলেন: “হাভাঁকন এটা শুনলে অবাক হবে।” সেটা ভুল নয়। শুনে 
হাভাঁকন যেমন অবাক হয়োছিলেন, তেমান ব্যথা পান। খবরটা তাঁর কাছে 
পেখছয় লপ্ডন পেশছবার পর। এই প্রথম হাভাঁকন আর মেচানকভকে দেখা 
গেল দুই বিরোধশ শিবিরে, জরুরী একটা সমস্যায় তাঁদের মত মিলল না। 

মেচনিকভের প্রাত বরাবরই একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল 
হাভাকিনের, তাহলেও কলেরা টিকার লড়াইয়ে তাঁর বিরোধিতা করতে তানি 
দ্বিধা করতেন না। সক্রোটস একবার বলোছলেন: “প্লেটো আমার সহৃদ কিন্তু 
সত্য আমার কাছে বোঁশ মূল্যবান।” আর সোঁদন থেকেই শ্রদ্ধেয় গুরুর 
প্রাতবাদে কতবারই না দাঁড়াতে দেখা গেছে শিষ্যকে। 

কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্বের মতভেদে ওদেসার এই দুই সহনাগাঁরকের 
প্রীতির বন্ধন ক্ষ হয়নি। অতীতের অনেক কিছুতেই তাঁরা ছিলেন একতে। 
পরবতাঁ কালে মেচানিকভ বহবারই হাভাঁকনের কাজের তারিফ করেছেন 
এবং হাভাকনও ঘোষণা করেছেন যে তান তাঁর আবিচ্কারের জন্য খাণী তাঁর 
গরুর কাছে, যান ইচ্ছে করেই সাধারণ দার্শীনক সব সমস্যা তুলতেন এবং 
“ছান্রের মতাদর্শের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছেন”। 

মেচনিকভের এই প্রগাঢ় নীঁতিগৃলি মনে রাখলেই বোঝা যায় 
হাভাঁকনকে __ জের দেহের ওপর তাঁর পরাক্ষা, মহামারণগ্রস্ত অণ্চলে 
যাবার জন্য তাঁর আকাঞ্ষ্ষা, বোঝা যায় স্বয়ং মেচনিকভকেও, শ্যান একটা তত্ব 
প্রমাণ বা অপ্রমাণের জন্য কলেরা বিষ গলাধঃকরণে "দ্ধ করেনান। এই 
ওদেসা অধ্যাপকের কাছ থেকে যাঁরা দীক্ষা নিয়োছলেন তাঁদের ভাবাদর্শের 
বোশিষ্টাই সম্ভবত অসাধারণ প্রথর এই কর্তব্যবোধ। তাঁর ছাত্ররা কখনো ফন 
পেটেনকোফারের মতে সায় দিতে পারতেন না, খান প্রমাণ করতে 
চেয়োছলেন: "সন্তাব্য কোনো আশু উপকার, সন্তাব্য কোনো ব্যবহারক 
প্রয়োগ নিয়ে বিজ্ঞানের মাথাব্যথা নেই।” অপারচ্ছন্নতায়, ব্যাঁধর প্রকোপে 
ও আঁবশ্বাস্য মৃত্যুহারে রাশয়ার বাস্তব অবস্থা তখন এমনই যে উদ্ধারের 
উপায় হাতে থাকলে কোনো সৎ রুশ ডাক্তার বা জীবাণুবিদ “ীবশৃদ্ধ” 
বিজ্ঞান বা ল্যাবরেটরী গবেষণার নামে ব্যবহারিক কাজটাকে উপেক্ষা করতে 
পারতেন না। এই ধরনের “সাধারণ দার্শীনক প্রশ্নই” হাভাকনকে টেনে 
এনেছিল লপ্ডনে, তাড়া দিচ্ছিল কলকাতায় পাড়ি দেবার জন্য। 

সুপারিশ পরুগ্ীলর [ীলখনে এবং ভারতের ভাঁবিষ্যৎ রাল্্রীয় 
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জীবাণ্দাবদের আঁধকার ও কর্তব্যের আলোচনায় সময় লেগেছিল এবং সে 
সময়টায় লণ্ডনে ীকছু অমায়িক ও উপকারী বন্ধু লভের সুযোগ হয় 
হাভাকনের। এদের প্রথম জন হলেন আ্যলম্রথ রাইট, ইংরেজ জীবাণাবদ। 
অধ্যাপক, কলকাতা যাত্রা করার আগে এখানে তাঁর পরাঁক্ষা দেখাতে হয় 
হাভাঁকনকে। রাইট ছিলেন মেচানকভের গৃণগ্রাহ, তাঁর একজন ছাতের সঙ্গে 
আলাপ করতে পেরে 'তাঁন খুশিই হয়োছলেন। ১৮৯২ সালের সে শরতে 
এদের দুজনকে প্রায়ই দেখা যেত একত্রে। রাইটের মার্তটা ছল প্রকাণ্ড, 
মস্ত মাথা, অসাধারণ বড়ো বড়ো হাত পা, তার পাশে ফরাসী ঢঙের ফ্যাকাশে 
সমন্দর মুখের রোগাটে হাভাঁকনকে খুবই বেমানান লাগত। চোখে চশমা 
ছিল রাইটের, তার ওপর দিয়ে উপচয়ে থাকত তাঁর ঘন ভুরু। বন্ধ_রা ঠাট্রা 
করে বলত 'তাঁন কথা বলতে পারেন ভূর 'দিয়ে। তাঁর সঙ্গে মানিয়ে চলা 
সহজ ছিল না, কিন্তু সহকমঁরা তাঁকে পছন্দ করতেন তীর প্রাতিভা ও 
বিজ্ঞানে অনুরাগের জন্য। হাভকিনের সঙ্গে তাঁর বন্ধত্ব জমে একই 
কৌতূহলের সুন্ে। টিকা পদ্ধীতর সাফল্য ও ইামিউনলাজ 'িয়ে মেচানকভের 
কাজের উল্লেখ করে তান বলতেন: “ভবিষ্যতের ডাক্তার হবেন 
ইমিউনলাজিস্ট।”৮ ৯৮৯০-এর দশকে, পাস্তুরের প্রথম পরাক্ষাগদীলর মার 
তেরো বছর পরেই এ উীক্ত করতে অনেকেরই সাহস হত না। 

প্রসঙ্গত, হাভাঁকনের সঙ্গে রাইটের পাঁরচয়ের একটা বিশেষ তাৎপর্য 
আছে। রোগ প্রাতষেধের ধারণায় হাভকিন তখন বিভোর, কলেরার 'বিরদদ্ধে 
শশকদের ইমিউন করা নিয়ে তানি যে পরাঁক্ষা চালিয়েছেন সেই পথেই 
টাইফয়েড টিকার পরাক্ষা চালাবার জন্য তান রাইটকে পরামর্শ দেন। 
উৎসাহিত হয়ে ওঠেন রাইট এবং চার বছর পরে মানব দেহে তার প্রথম 
টাইফয়েড টিকার পরাঁক্ষা চালান) তাঁর ভ্যাকসিন সারা বিশ্বের খ্যাতি পায়। 
পণচশ বছর পরে ৬২ বছর বয়সে তিনি রুশ ভাষা শেখেন এবং হাভাঁকন 
লন্ডনে পরে যখন একবার আসেন তখন ১৮৯২ সালে দেওয়া হাতাকনের 
ভাষাতেই। 

আরেকজনের সঙ্গেও হাভাকনের দীর্ঘাদন সৌহার্দ্য বজায় ছিল -- 
ইনি হলেন উইিয়ম পিম্পসন, কলকাতার প্রধান জ্বাস্থা ইনস্পেক্টর। 
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৯৮৯২ সালের শরতে "তান ছৃটি কাটাচ্ছেলেন লণ্ডনে। হাভাঁকনের 
ভ্যাকাঁসন সম্বন্ধে মন্তব্য করার জন্য [তান আমান্রিত হন নেটালিতে এবং 
কলেরা টিকার পক্ষে খুবই মত দেন। 1সম্পসন বৈজ্ঞানিক নন, প্রশাসক, কথা 
দেবেন। সদূর ও অনাত্ীয় একটা দেশ থেকে এই হল হাভাঁকনের প্রথম 
আগ্রম স্বাগতম। সে সময় তান নিশ্চয় ভাবতে পারেনান যে বছর কয়েক 
পরেই তাঁর নাম হয়ে উঠবে ওই বিরাট দেশটার প্রাসাদে কুটিরে সমান 
পাঁরাঁচত, ভারতের কৃতজ্ঞ জনসাধারণ তাঁকে আঁভাহত করবে “গোরা 
ধন্বন্তার” বলে, বৃহৎ একটি বৈজ্ঞানিক প্রাতষ্ঠানকে তাঁরই নামাত্কত 
করবে... স্বীকাতি লাভের আগে আঁবাশ্য দরকার 'ছিল প্রভূত পাঁরমাণ ধৈর্য, 
'তাঁতক্ষা ও প্রয়াসের । বিশেষ করে প্রয়াস। 

লশ্ডন ছাড়ার কথা ছিল ডিসেম্বরে, সেটা স্থাগত হল প্রথমে পনেরো 
দিন, পরে একমাস তারপর আরো দ:ঃসপ্তাহ। এই দর্বোধ্য বিলম্বে বিরক্ত 
হয়ে উঠলেন হাভাঁকন। শেষ পর্যন্ত আভাস পাওয়া গেল ষে 1িলম্ব ঘটছে 
লপ্ডনস্থ রূশ দূতাবাস থেকে কী একটা প্রশন আসায়। এর চেয়ে দুঃসংবাদ 
আর কিছ হতে পারে না, সেন্ট পিটার্সবুর্গের আমলাতন্ত কি ফের তাঁর 
পরিকল্পনা বানচাল করে দেবেট ১৮৯৩ সালের জানুয়ারির গোড়ায় রুশ 
দূতাবাসে দেখা করার এক আমন্নশ পেলেন হাভাঁকন। যে পাঁচ বছর 'তাঁন 
বিদেশে আছেন তার ভেতর জার সরকারের প্রাতিনাধদের সঙ্গে তিনি কোনো 
সম্পর্ক রাখেনান, সাক্ষাৎকারটা প্রীতকর হবে না বলে আশঙ্কা করা 
তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তাই প্রথম সেক্রেটার যখন অমায়িকতায় গলে গিয়ে 
তাঁকে স্বয়ং রাষ্ট্রদূত ব্যারন দে স্তায়েলের ঘরে নিয়ে গেলেন, তখন তাঁর 
বিস্ময়ের আর কূল ছল না। যে আলাপটা হয় সেটা নিশ্চয় হাভাঁকনের কাছে 
স্বপ্ন মনে হয়োছিল ৷ পাসপোর্টের মেয়াদ ফুরুনো প্রস্ভীত নিয়মভঙ্গের কোনো 
কথাই তান তুললেন না, সাধারণভাবে তাঁর অতীতের কথাতেই গেলেন না। 
বরং রাষ্ট্রদূত বললেন যে রুশ বিজ্ঞান তাঁর জন্য গার্বত এবং মহামান্য 
সমাটের রাষ্ট্রদূত হিসাবে তাঁন বৃটিশ সরকারকে এই আশ্বাস দিতে প্রস্তুত 
যে রুশ প্রজা হাভাঁকন ভারত যাত্রায় একান্ত মানবক লক্ষ্যেই অন্প্রাণত। 

রুশ রাষ্ট্রদূতের এই রহস্যজনক আচরণের কারণ খুবই সোজা। লণ্ডনের 
কাগজগ্যালতে যখন হাভাঁকন ও তাঁর ভ্যাকাঁসন সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্য 
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প্রকাশ হতে থাকে, তখন ব্যারন দে স্তায়েল কূটনৈতিক খাতে তাঁর রূশী 
প্রজাটির অতত সম্পর্কে সন্ধান চান। তাঁর এই জিজ্ঞাসাদিতে ইংরেজরা 
কিছুটা বিব্রত বোধ করে, কেননা ইঙ্গ-রুশ সম্পর্ক সে সময় মোটেই চমৎকার 
ছিল না। হয়ত এমন একটা ক্ষাণক সন্দেহও লপ্ডনে দেখা 'দিয়ে থাকবে 
যে হাভাঁকনের যারাটা হয়ত বা রাজনোতিক। দে স্তায়েল নিজেই একটু 
ফাঁপরে পড়ে গেলেন। তাছাড়া লশ্ডনের পান্রকাঁদতে আভাসে হীঙ্গতে বলা 
হল যে রূশ প্রজা কলেরা মহামারীর বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছে ভারতে, অথচ 
তার নিজের দেশই সে ব্যাঁধতে বিপন্ন । দে স্তায়েল নির্দেশ চেয়ে পাঠালেন 
সেন্ট শিটার্সবৃর্গ থেকে। দীর্ঘ দ্বিধার পর সেন্ট পটাসব্র্গ “মান 
বাঁচানোর” সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে । রাষ্ট্রদুত নির্দেশ পেলেন হাভাকিনের প্রাত 
আনুকূল্য প্রদর্শন করা হোক এবং সপ্াঁরশ করা হোক বাঁটিশ সরকারের 
কাছে। এইভাবে এল সুপারিশের সর্বশেষ পত্রাট যাতে অধীর জীবাণুবিদের 
ভারত যাত্রা সম্ভব হল। 
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ভারতের মাটিতে পা দেবার আগেই হাভাকন কলেরার দর্শন পেলেন 

কলকাতার জেটির দকে এগুবার সময় জাহাজটা এমন কতকগ্‌লো 
জাহাজ পোরয়ে এগুলো, যাদের ওপর হলদে নিশান উড়ছে। তার অর্থ 
জাহাজগনলি কোয়ারাণ্টাইনে আটক। এমাঁন একটি জাহাজ থেকে এাঁগয়ে 
আসাছল মিলিটার লণ্ণ পাহারায় একটি নৌকো। অবতরণের সময়েও 
হাতীকন ওই একই নৌকোর সাক্ষাৎ পেলেন আবার। নৌকোর ওপর শুয়ে 
আছে একটি লোক, মুখে তার কলেরা রোগের চিরাচারত লক্ষণ: চোখ গাল 
বসে গেছে, ঠোঁটের কোণদুটো '্রিষ্ট অথচ যেন হাস্যকরভাবে নিচের দিকে 
ওলটানো। প্যারিসের উপকণ্ঠে তিনি কলেরা রোগী দেখোঁছলেন, শুনোছলেন 
তাদের ভাঙা ভাঙা আর্ত কণ্ঠস্বর । তবে প্যারিস হাসপাতালে ধবধবে শাদা 
দেয়ালের পাঁরচ্ছন্নতায় মানুষের কম্ট এখানকার, এই কলকাতা বন্দরের মতো 
এত কদর্য বোধ হয়ান। নৌকোয় শীর্ণ লোকটি তার আপন মলমুন্রের 
মধ্যেই পড়ে আছে, পোষাক দেখে মনে হয় উপকূলের কোনো জাহাজের মাল্লা, 
নয়ত কোনো তীর্ঘযান্রী। চামড়ার দন্তানা-পরা দুজন প্দীলস তাকে তুলে 
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নির্বকার মূখে একটা আ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে প্রায় ছুড়ে ফেললে বলা ষায়, 
গাড়িও সঙ্গে সঙ্গেই তার আধমরা যান্রীটকে নিয়ে রওনা দিল। 

বন্দরের এ দশ্যাটকে বলা যেতে পারে একটা রূপক, যে দুবছর হাভাঁকন 
ভারতে ছিলেন তার ভেতর "তান সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরোছলেন। এর 
পর হাজার হার কলেরা রোগী দেখতে হয়েছে তাঁকে। মৃত্যুর মার্তি 
আমাদের দেশে কাঁজ্পত হয় এক চক্ষহীন কঙ্কাল রুপে, হাতে তার কাস্তে। 
বাঁটশ এই উপানবেশের কাছে এ মৃত্যুর উদয় ঘটেছে ঘন ঘন। তার কাস্তে 
চলে গারব সংসারেই বোঁশ। দশাঁট কলেরা রোগীর মধ্যে নয়টিই সাধারণত 
গারব লোক। রোগের এই সামাজিক পক্ষপাতটা তখন বিশেষ করেই লক্ষণীয় 
হয়ে উঠেছিল ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলকাতায়। িখতরূপে 
ফিলটার করা নদীর জল পাইপ বেয়ে পেশছত কেবল শহরের কেন্দ্র ও 
দাক্ষণাণ্টলে, যেখানে ফোর্ট উইলিয়মের অনাতিদ্‌রে ইউরোপাঁয় ব্যবসায়ী ও 
রাজপরূষদের ছায়া-ঢাকা বাংলো। এ সব. এলাকায় কলেরা ছিল প্রায় 
অজ্ঞাত। কিন্তু উত্তরাঞ্চলের অবস্থা ছিল আলাদা, এমন একটা দিনও যেত 
না যোদন ব্যাধির নতুন শিকারের দেহ বহন করে শমশানযাত্রীরা না বেরত। 
শহরের কেন্দ্র থেকে উত্তর দিকে রাস্তাগদুলো ছিল সর; সরু, ঘরবাঁড় দরিদ্র, 
মাটির কু'ড়ে আর বাস্তরই ছিল প্রাধান্য। যত নর্মার জল এসে পড়ত 
স্রোতহখন সব পনকুরে, সেখানেই লোকে সারত তাদের প্লান আইবিক, সেখানেই 
হত কাপড় কাচা, আবার সেখান থেকেই লোকে আহরণ করত তাদের পানীয় 
জল। 

এই ধরনের এক পুকুরে কখ যখন তার কলেরা জীবাণ আঁবচকার 
করেন, তারপর দশ বছর কাটলেও কলকাতার উত্তরাঞ্চলে কিছ,ই প্রায় 
বদলায়ান। আগের মতোই রূগ্ণ ও মৃতের কাপড় চোপড় মেয়েরা সেখানেই 
ধুয়ে চলেছে, আর সেখান থেকেই পানীর জল গ্রহণকারী বাস্তগলোয় 
অবাধে ধৰংসলীলা চালাচ্ছে কলেরা । 

কলেরা জীবাণুর প্রকাতি 'নয়ে ইউরোপে 1নরবসান বিতর্ক চলছিল: 
“এ একটা স্ফিতকস, এখনো তাকে আমরা জান না, তার মৃত্যুব্াঁ দৃষ্টিতে 
আমাদের আতঙ্ক হয়” লিখোঁছলেন ১৮৯৩ সালে ফন পেটেনকোফারের 
একজন অনুগামী; হাভকিন কিন্তু কখ ও তাঁর “কমাকৃতি” জীবাণুর তত্বই 
গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতায় এসে 'তাঁন স্থির ?সদ্ধান্তে পেশ্ছলেন যে জুলই. 
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হচ্ছে সংক্রমণের সাধ্যরণ মাধ্যম। রোগ 1নবারণের সহজ উপায়ই হল 
সংক্রমণস্থল এই সব পদুকুরগুলোকে মা দিয়ে ভার্ত করা, শহরের প্রত্যেকটি 
ঘরে না হলেও অন্তত প্রত্যেক পাড়ায় পাইপ-বাহত জল পাঠানো, 
নমর ব্যবস্থা করা, বাজারে যেখানে শাকসব্জী ফলমূল সাধারণত মাটির 
ওপর পড়ে থাকে, সেখানে উপযুক্ত অনাময় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা... 
ইংলশ্ডে সেরকম ব্যবস্থা প্রবর্তন মহামারী রোধ করা সম্ভব হয়োছল, 
অর্থব্যয়ে কাপণ্য করা হয়ান। কিন্তু ভারতে সে কথা উপানিবৌশক 
কর্তৃপক্ষের স্বপ্নেও মনে হবে না। কলকাতা ও লশ্ডনের রাজপুরষদের 
পক্ষে কলেরা নিবারণের শস্তা উপায় হল একজন জাবাণুবিদকে আমল্মণ 
করা । কাঁ ভুলই না তাঁরা করেছিলেন! 

কলেরা টিকার অর্থ জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াইটা তার পাঁরবেশের বিপূল 
ক্ষেত্র থেকে সাঁরয়ে আনা মানব দেহের সংকীর্ণ পারধিটুকুতে। এতে কিন্তু 
লড়াইয়ের দুরূহতা বা অর্থব্যয় মোটেই কিছু কমে না। টিকার ফলে 
িকাগ্রস্ত জীবদেহে গড়ে ওঠে একটা বিশেষ বন্ধু _ এন্টবাঁড, এর ফলে 
কলেরা জাবাণ্দূর পক্ষে সে দেহের রক্ত হয়ে ওঠে মারাত্বক এবং দেহাঁট হয়ে 
ওঠে এক অজেয় দূর্গ বিশেষ। দেশ থেকে ব্যাধিটাকে একেবারে দুর 
করতে হলে, কিংবা অন্তত একটা এলাকার মধ্যে তাকে আটকে রাখতে হলে 
দরকার হয় কোট কোটি লোককে 1টকা দেওয়া, কোটি কোট মানব দেহে 
পাঁরপূ্ণ ইমিউানাঁটর অবস্থা সৃষ্টি করা, যাতে কলেরা জীবাণু বলা যেতে 
পারে খাদ্যভাবে মারা পড়কে। 

হাভাকন জানতেন এর জন্য প্রচুর অর্থ ছাড়াও ভ্যাকাঁসন উৎপাদন ও 
টিকা দেবার মতে একটা স:সংগাঠিত রাস্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাঁর 
কাজ হবে এই যন্তব্যবস্থাটায় চাবি দেওয়া, ডাক্তার ও কর্মচারীদের সামনে 
অনুসরণের মতো দষ্টান্ত স্থাপন করা, ভারতের এযাবং সমস্ত কর্তব্যের মধ্যে 
মহত্তম কর্তব্যাটতে তাদের অনুপ্রাণত করা। ব্যাধির বিরুদ্ধে একটা সুলভ 
ও সহজ জয়লাভের আশা না করে [তিনি পাঁরকম্পনা নিলেন সামনের বহন 
বছর ধরে কলেরার বিরুদ্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ আভযানের। ভারতের 
তদানীন্তন বড়োলাট লর্ড ল্যান্ডসডাউন বা লণ্ডনস্থ ভারত সচিব কেউ এখন 
টাকা খরচার কাজ অনুমোদন করলেন না। হাভাকন নিজে না চাইলেও 
দেখলেন উপানিবেশিক কর্তাদের নেকনজর হারয়েছেন তান। আর 


2৬ 


যাদের জীবন রক্ষ্য করতে [তানি চাইলেন, হায়, দেখা গেল তারাও তাঁর 
প্রতিকূল। 

বহুবছর পরে প্রবন্ধ ও স্মাতিতর্পণের লেখকেরা হাভাকনকে আঁভাহত 
করেছেন প্রাতষেধক টিকার খষ্টদূত। সাত্যই, সংক্রামক রোগ থেকে বিশ্বের 
মুক্তর উপায় হসাবে তাঁন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গণ টিকার উৎসাহ 
প্রচারক ছিলেন। আর খষ্টদ্‌তের কথা ধরলে, অতীতের খচ্টাশষ্যদের মতো 
তাঁকেও টিল খেতে হয়োছল ১৮৯৩ সালের বসম্তে। 

িল মারার এ ঘটনাটা ঘটে ভারতে তাঁর আগমনের কিছ্যাদন পরেই। 
ডাঃ িপসনের যে ছোট্র ল্যাবরেটারটিকে গর্বভরে “হেলথ সার্বস” নামে 
আঁভাহত করা হত সেখানে কলেরা ভ্যাকাঁসন উৎপাদনের ব্যবস্থা সবে গড়ে 
উঠেছে, এমন সময় খবর এল যে কলকাতার কাছে কাঁঠাল বাগান গ্রামে 
কলেরা লেগেছে। কিছ; ডাক্তার ও ল্যাবরেটরণ কম নিয়ে হাভাকন তৎক্ষণাৎ 
রওনা 'দিলেন। বেশ তাড়া ছিল তাঁর, কেননা বাংলায় এ মহামারী কোনো 
একটা পথ ধরে এগত না, তার প্রকাতিটা ছিল বাংলার মানুষখেকো 
বাঘগদলোর মত্ো। কয়েক সপ্তাহ তা গু পেতে বসে থাকত কোনো গ্রামের 
কাছে, তারপর ঝাঁপয়ে পড়ে দুটি তিনটি শিকার নিয়ে সরে যেত; তারপর 
ফের আবার ও" পেতে থাকত কয়েক সপ্তাহ কি মাস। পরের আক্রমণ থেকে 
মানদয বাঁচাবার জন্য হাভাকনকেও বাঘ-শিকারীর মতো তটস্থ থাকতে হত। 

হাভাকন ও চারজন ভারতীয় ভাক্তার, চৌধুরি, চ্যাটার্জ, দত্ত ও ঘোষ 
টিকা দেবার মন্পাঁত নিয়ে চাপলেন দুটি ঘোড়ার গাঁড়তে, শিকারী দলের 
মতোই দেখাল তাঁদের । ভারতীয় চাকৎসকদের ডাঃ সিম্পসন তাঁর স্মাতিকথায় 
যা বলেছেন “ব্দ্ধিমান ও অনুরাগী এই সব লোকেরা” শীগাগরই 
হাভাকনের পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন এবং সর্বান্তঃকরণে তাঁর পাঁরকজ্পনায় 
যোগ দেন। বসস্তের সেই সকালে ভ্যাকৃজিনগদুলো ল্যাবরেটার ছেড়ে এই 
প্রথম বাইরে বেরূল গণ-যাচাইয়ের জন্য, ডাক্তাররা কিছুটা চণ্টলভাবে 
যন্পাতিগদলো বার বার পরখ করে দেখলেন, হিসেব নিলেন টকা দেবার 
জন্য প্রয়োজনীয় সবাঁকছু সঙ্গে রইল কিনা, টিকার সন্তাব্য পাঁরণাঁত কী কী 
হতে পারে তা সব ঝালিয়ে নিলেন। তবে একথা নিশ্চয় তাঁরা তখনো 
আন্দাজ করতে পারেনান যে বিজ্ঞানের সঙ্গে কলেরার এই প্রথম লড়াইয়ে 
তাঁদের 'বদ্য ছাড়াও ব্যান্তগত সাহসেরও প্রয়োজন হবে। 
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কাঁঠাল বাগ্ধান গ্রাম বলতে কয়েকাঁট খড়ো ঘরের সমন্টি, দরজা জানলার 
বদলে কতকগদুলো খোঁদল, দুপাশে ধেনো জমির মাঝখানে অল্প একটি 
জায়গায় ঘেন্যথেশীষ করে দাঁড়ানো। একটি কংড়েয় দুটি কলেরা রোগ 
পাওয়া গেল, কিন্তু রোগটা যে কলেরা এইটুকু নির্ধারণ করা ছাড়া আর কিছু 
করার ছিল না। তাদের তখন যে অবস্থা তাতে ?িছুই আর ফল দেবে না। 
তবে তা থেকে এটাও পাঁরল্কার বোঝা গেল সংক্রমণের প্রসার রোধ করা 
কঠিন হবে। 

ডাক্তারদের একজন যেসব কথা বাঁঝয়ে বললেন তাতে গাঁয়ের 
মাঁন্দরতলার সামনে জমায়েত চাষীরা মোটেই বিচাঁলত হল না। তাদের দৃঢ় 
বিশ্বাস ছিল কেবল ভগবানই জানেন কাকে রোগে ধরবে কাকে ধরবে না, 
কেই বা মারা যাবে। সায়েব ডাক্তারটিকে কেউ তো আসতে বলোনি, ভালোয় 
তান বরং গাঁ ছেড়ে চলে যান। ভারতীয় ডাক্তাররা তাদের শান্ত করে 
বোঝাবার চেম্টা করতে লাগল। এই সময় জনতা চে'চামেচি করে হুমাক 
দিয়ে চিল ছঃড়তে শুর; করে। একটা চিল এসে লাগল যন্নপাতির 
বাক্সটায়। ভাঙা কাচের ঝনঝনানিতে লোকে আরো খেপে উঠল... মনে হল 
এইবার মারাঁপট শুরু হয়ে যাবে। পশ্চাদপসরণ ছাড়া ডাক্তারদের আর কোনো 
উপায় নেই, এমন সময় হৈচৈ'এর মধ্যে গোরা ডাক্তার তাঁর জামা খনলতে 
শর, করলেন। 

শান্তভাবে কোট খুলে, শর্ট খুলে দেহের ডান দিকটা অনাবৃত 
করলেন [তানি। একজন ভারতীয় সহযোগী তাঁর মতলব বুঝে চট করে 
একটা 'সারঞ্জ [য়ে হাভাঁকনের ডান কোমরে ইনজেকশন 'দিলেন। ব্যাপারটা 
এত অপ্রত্যাশিত ও দ্রুত ঘটে গেল যে উত্তেজনা কমতে থাকল। 

হাভকিন তখন তাঁর সহকমাঁদের ইনজেকশন দিতে শর; করলেন, 
গ্রামবাসীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে দ্াঁড়য়ে দেখতে লাগল। হয়ত এটা দেখে 
তাদের নজেদের সাধ; ফাঁকরদের কাণ্ডকারখানার কথা মনে পড়ে গিয়োছিল 
তাদের । সে যাই হোক, নুদ্ধ উত্তেজনার বদলে তখন দেখা দিয়েছে হিসেবী 
আগ্রহ। শেষ পর্যন্ত যখন বোঝা গেল যে ইনজেকশনে 'িবপদ িছন নেই, 
তখন ডাঃ দত্ত হাভাকনের একাট ছোট্র ববৃতি তর্জমা করে তাদের শযীনয়ে 
দলেন এবং যোগ করলেন, সায়েব ডাক্তারটি ইংরেজ নয়, রুশী। অল্প 
একটু বাথা সয়ে কলেরার বিপদ কাটাবার জন্য কিছু স্বেচ্ছাব্রতী এাঁগয়ে 
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এল এবার। শেষ পর্যন্ত কঠাল বাগানের ২০০ জন আঁধবাসীর মধ্যে 
৯১৬ জনই টিকা নিল। এ গাঁয়ে পরে আরো নয় বার কলেরা লাগে তবে 
হাভাঁকন যাদের টিকা দিয়েছিলেন তাদের কারোই রোগ হয়ান। 

ভারতে তখন দশের মধ্যে অট জনই নিরক্ষর, তাই খবরের কাগজের 
চেয়ে জনশ্রাত ছড়াত বোশ। আঁচরেই কলকাতার “হেলথ সার্বিস” 
ল্যাবরেটারতে অনুরোধ আসতে লাগল দেশের স্মদুরতম সব প্রান্ত থেকে। 
রুশ ডাক্তারাঁটর সাহায্য চাই উত্তর হারের জংলী কোন গ্রামে, ছোটো 
নাগপরের খাঁন এলাকার কোন শহরে। দরকার হল কলকাতা ছেড়ে 
আঁভযানে যাত্রা করা, যা চলে প্রায় আড়াই বছর __ কাঁটায় কাঁটায় ২৯ মাস। 

শহরের লোকেরা ইঙ্গ-রূশ রাজনোতিক ছন্ৰের কথা জানত, 
'উত্তরদেশী” এই লোকাঁটর প্রীত তারা ইচ্ছে করেই অনুরাগ দেখাত। আগ্রায় 
সধাক্ষপ্ত একাট বক্তৃতার পর ২ জন নারী সমেত ৪২ জন লোক প্রকাশ্যে 
টিকা নিয়ে অপরের কাছে দণ্টান্তস্থাপন ও রুশ ডাক্তারের প্রাত আস্থা 
প্রকাশ করে। এই প্রকাশ্য টিকাদানের পর এগয়ে আসে আরো ৯০০ জন 
স্বেচ্ছাব্রতী। এই রকম এক একটা ঘটনার পর নতুন যে-সব জায়গায় কলেরা 
লেগেছে সেখান থেকে শুর হয়ে ধেত আবার এক পশলা আমন্রণ। 

ট্রেনে করে, গাঁড় চেপে, ঘোড়ার গঠে হাভাঁকনের দল ধীরে ধীরে 
ক্রমাগত এগয়ে চলল গঙ্গা ও তার উপনদীর পর্ণ ধরে, ভারত উপদ্বীপের যে 
অণ্চলটা সর্বাধক প্রশস্ত সেই আর্ধাবর্তের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত 
পর্যন্ত। বাংলা, আসাম হয়ে তাঁরা প্রবেশ করলেন উত্তর পাম প্রদেশগদ্লিতে, 
গঙ্গার উজান এলাকা পোঁরয়ে সিন্ধ, নদের উৎস পর্যন্ত, পঞ্জাব ও কাশ্মীরের 
সীমানা অবাঁধ। দলের যাত্তাপথটা ছিল ঠিক মহামারীর যাত্রাপথ ধরে। 
ভারতের বড়ো বড়ো মহা, নদীগুলর যেখানে উৎপান্ত সেই উত্তর থেকেই 
মহামারীর তরঙ্গ বয়ে আসত পূর্বে বাংলায় আর পাঁশ্চমে বালুচিন্তান ও 
'সি্ধ প্রদেশে । আভযান শুরুর ছয় মাস পরে ১৮৯৩ সালের নভেম্বরে 
পরাটশ মোঁডকেল জার্নাল” লেখে : “হাভিন চলেছেন তীর্ঘযান্রীদের পেছ; 
পেছন, ভারতের উত্তর-পর্ব প্রদেশগনুলি থেকে শন্র; করে কাশ্মীর অবাঁধ, 
কলেরা টিকা দিয়ে যাচ্ছেন। টিকাণ্রাপ্তদের সযক্র শহসাব রাখছেন। "দিনের পর 
দিন খেটে চলেছেন তানি, বিশ্রাম নেন কেবল যাত্রী অবস্থায়” হাভাকনের 
[টিকার ফলে যে-সব শহর গ্রাম রোগভয় থেকে মদাক্ত পেয়েছে তার এক দীর্ঘ 
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একা দেয় পাত্রকাট। “আলমোড়ায় তিনি টিকা দেন ২৩৫ জনকে, 
পাণীক্ষেতে ৩৭৫ জনকে, দ্বারাগরে ২৫২ জন, কানপুরে ১৫৫ জন... 
ইতিমধ্যে টিকা দেওয়া হয়েছে কয়েক হাজার। এই সব লোকেরা কতটা 
অব্যহাতি লাভ করেছে তা ভাঁবষ্যতেই দেখা যাবে।” 

আর আভযানের নেতাও ঠিক এই প্রশ্নেরই জবাব খুজাঁছলেন। এর 
কাটিয়েছেন গাঁয়ের কু'টিরে, যাঁদও বৃটিশ ভারতের সরকার তাঁর জন্য 
রাজপ্রুষদের ভবনই বরাদ্দ করোছলেন। হাভাঁকন ভ্যাকাঁসন ক 
মানুষকে কলেরা থেকে অব্যাহতি দেয়, নাঁক দেয় না? এই হল প্রশ্ন। আর 
ভারতের পথঘাটে যাত্রায় নেমে হাভাকন পীঁড়ত হয়েছেন সন্দেহে । পরে 
তিনি লিখেছিলেন: “আমি একথা না বলে পাঁরান যে আম মাত যাচাই 
করে দেখার প্রস্তাব করাছি, এমানতে সেটা ক্ষাতকর নয়, তবে ফলাফল 
আনিশ্চিত। তাছাড়া এ পরাঁক্ষায় দৌহক কষ্ট আছে, 'দিন কয়েকের জন্য 
লোকের কাজকর্ম বন্ধ রাখতে. হয়... মাতার পাঁরমাণ কী, অব্যাহাতি লাভ 
সম্ভব হয় [ঠিক কতাঁদনে এই সবে আমায় পথ হাতড়ে বেড়াতে হয়েছে। এ 
জিনিসগুলো "্থির করতে প্রয়োজন বহ7্‌ বছর এবং তাও ইংরেজরা যা বলে, 
ভুলন্রান্তর মধ্যে দিয়ে।” 

উাঁনশ শতকা বিজ্ঞানের সংশয়বাদের প্রভাবে 'তাঁন এমন সব ব্যাপারেরও 
প্রমাণ দাবি করতেন যা অন্যের কাছে মনে হত প্রাতাচ্ঠিত সত্য। তাঁর কাছে 
একমান্ত নিরিখ হল সময় ও অসংখ্য যাচাই। তাহলেও আভিযানের একবছর 
পরে যখন প্রায় ২৫,০০০ লোককে টকা দেওয়া হয়ে গেল (তাদের দুই 
তৃতীয়াংশকে দু'বার করে), তখন বেশ নিশ্চিত করেই প্রমাণিত হল যে 
টিকা দেওয়ার উপকার আছে। প্রচণ্ড মহামারীর মধ্যেও সংক্রমণের ঝাঁক 
টিকায় অনেক কমে যায় এবং সংক্রামত হলেও সাধারণত মৃত্যুভয় থাকে না। 

লখনৌতে গোরা ও ভারতীয় পল্টনের মধ্যে খুব কলেরা লেগোঁছল, 
হাভকিন এখানে দুই রেজিমেন্টের মধ্যে টিকা দেন। এক বছর পরে যখন 
শহরে ফের কলেরা লাগে, তখন দেখা গেল সেই দুই রোঁজমেন্টে রোগ ও 
মৃত্যু হার টিকা না দেওয়া অন্যান্য রৌজমেন্ট থেকে কম। এ ছাড়াও আরো 
অনেক তথ্য ছিল যাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে টিকার উপযোগতা প্রমাণ 
হল। সরকারীভাবে তথ্য প্রকাশের অনেক আগে আভযান পথের শহর 


৪৯ ৮৩ 


গ্রামগীলিতে টিকার উপকার দেখা যেতে থাকল। লোকে ভিড় করে 
হাভাঁকনকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে এমন খবর প্রকাশ পেতে থাকল সংবাদপত্রে । 
“বোম্বাই গেজেট” তার জুলাইয়ের একটি সংখ্যায় রিপোর্ট দল: “লখনৌ 
ও আলিগড়ের অধিবাসীরা মিঃ হাভাঁকনকে স্থানীয় শিল্পীদের তোর একটি 
রোপ্য পেয়ালা ও ১৫,০০০ টাক্‌র থাঁল উপহার 1দিয়েছে।” 

ভারতের উত্তরাঞ্চলে হাভাঁকনের যে খ্যাতি জুটছিল সেটা স্বভাবতই 
সকলের পছন্দসই ঠেকেনি। তাঁর যশ নম্ট করার জন্য কলকাতার একাঁট 
পা্িকায় গুজব রটানো হল যে হাভাঁকন নাক রুশ চর। কর্তৃপক্ষ 
আঁবলম্বেই তদন্ত শুরু করলেন। বৃঁটিশপল্থী কাগজে এও ডীল্লাথত হল যে 
লণ্ডনের রুশ রাষ্ট্রদূত এক “অদ্ভুত” চিঠি দিয়ে অনুরোধ করোছলেন _ 
অবশাই বিনা মতলবে নয় __ যে বৃটিশ সরকার যেন হাভকিনকে ভারতের 
ফৌজা ছাউনিগ্ীলতে যেতে দেন। তদন্তকারীরা অবশ্য আঁচরেই ঘোষণা 
করতে বাধ্য হল যে তাদের মতে হাভাঁকনের “উদ্দেশ্য একান্তই বৈজ্ঞানিক ও 
মানাবক”। কাগুজে হ7জুগটার ইতি হয় এর ফলে। 

১৬৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে আঁভষান যখন কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে 
লখনোৌতে থামে লেখনৌতে 1টকার খনুব লক্ষণীয় ফল দেখা িয়োছল), তখন 
পেছন থেকে ছ7ীর মারার আরো একটা ঘটনার কথা তাঁর কানে আসে । জানা 
গেল কমন্স সভার জনৈক সভ্য হপউড, বসন্তের টিকার বিরোধী হিসাবে 
যান ইংলণ্ডে পাঁরাঁচিত, তিনি বাঁটশ সরকারের কাছ থেকে কৈফিয়ং 
চেয়েছেন “কা যুক্তিতে এবং কার দ্বারা হাভাকন অন্মাঁত পেয়েছেন ভারতে 
সৈন্যদের মধ্যে কলেরা বষ ইনজেকশন দিতে, যারা নিশ্চর এর চেয়ে বেশি 
সৌভাগ্যের আধকারা”। এই বিদঘুটে প্রশৈন মহারাণীর সরকার কী জবাব 
দিয়োছলেন সেটা লেখকের জানা নেই, তবে এ খবর সমাবাদিত যে লখনৌর 
আঁধবাসী ও সৈন্যাবাসের কম্যাণ্ডারর কয়েকাঁদন ধরে সেই ব্যাক্তর সম্মানে 
ডনার ও লাণ্ের আয়োজন চালান, যান সংক্রমণের বিরুদ্ধে শহরের সামারক 
ও বেসামারক হাজার হাজার আঁধবাসীদের রক্ষা করার জন্য নিজের দবাস্থ্য ও 
সামর্থের প্রতি দৃূকপাত করেনান। 

এই ধরনের ছোটো বড়ো খোঁচা অভিযানের শেষ দন পর্যন্ত হাভাঁকনকে 
সয়ে যেতে হয়। ছোটো বড়ো সব কর্তারা হলখতেন সংক্রমণের 'বরুদ্ধে 
টিকার প্রাতিক্রিয়া “খুবই দুর্বল”, যাদের সুনিশ্চিত রুপেই হাঁমউন বলে 
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ধরা যায় তাদের শতকরা হার খুব নিচু, ইত্যাদি। তবে ১৮৯৫ সালে ভারতীয় 
ও ইউরোপীয় পান্রকায় হাভাকন যে রিপোর্ট প্রকাশ করলেন তার সত্যতায় 
এ'দের কেউ অবশ্য প্রশন তোলার সাহস করেনান। তাহলেও সংখ্যা তথাগ্াল 
প্রকাশ করার আগে হাভকন আরো একাট দুরাভিষানে নামেন। 

১৮৯৪ সালের বসন্তে উত্তরাঞ্চল থেকে ফেরার পর হ্যভকিন, ডাঃ 
সিম্পসন ও আরো কিছু ভারতীয় ডাক্তারের সঙ্গে আঁভষানে বেরুন ভারতের 
তৃতীয় বৃহত্তম নদী ব্রহ্ধপূত বরাবর । আসাম ও নিম্নবঙ্গ সফর করার পর 
আভযান্নীরা পেশীছন বহ্ধদেশের সীমান্ত পর্যন্ত। এই সফর চলে এক বছরের 
ওপর, নতুন কুঁড় হাজার লোককে টকা দেওয়া হয়। হাভাঁকন লিখোছলেন : 
“৯৮টি জনপদে যাই আমরা, সবচেয়ে দূরেরাঁটতে পেশছতে লাগে কলকাতা 
থেকে তেরো দিন। কিছ কিছ জনপদে আমরা দ্বিতীয় এমন কি তৃতীয় 
বার আঁস। আমাদের সকলের পক্ষেই সবচেয়ে কষ্টকর হয় [হন্দ্প্তানের 
উপত্যকায় ভর গ্রীষ্ম আর আসামের ধানক্ষেতগীলতে বর্ষাকাল ।” 

উত্তর-পূর্ব ভারতের সুদূর জঙ্গলে ডাক্তার ও জীববৈজ্ঞানিকদের এই 
ছোট্র দলটি যে অবস্থায় কাজ করে তার বর্ণনা অবশ্য এই কয় ছত্রে নেই। 
হাভাঁকন কোনো ডায়োর রাখেনানি, তাঁর সহকম্শরাও নয়। সরকার রিপোর্ট 
ও সংবাদপত্রের এলোমেলো খবর থেকে আমরা আন্দাজ করতে পার যে 
তাঁদের ক্ষুধা তৃষণ বেশ সহ করতে হয়োছল, লড়তে হয়োছিল বর্ষায় অচল 
কর্দমাক্ত রাস্তার সঙ্গে। সবচেয়ে ঝামেলার কথা, চাষীদের একরোখা প্রাতরোধও 
তাঁদের জয় করতে হয়েছিল। দূরের এলাকায় লোকে টিকা নিতে অস্বীকার 
করত হয় ধমণয় কুসংস্কারের জন্য নয়ত বা এই ভয়ে যে টিকার ফলে যে 
জদর ও গা ম্যাজমোঁজ দেখা দেবে তাতে ক্ষেতের কাজ বন্ধ থাকবে এক 'দন। 
দারদ্রতম চাষীদের অনেককে কলেরা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে আনার জনা টাকা পর্যন্ত 
দিতে হত। 

সমসাময়িক একাঁটি দাললে আবছা একটা রিপোর্ট আছে এই মর্মে যে 
পর্ববঙ্গের একটি গ্রামের মুসলমানরা (পূর্ববঙ্গের আঁধবাসীরা সকলেই প্রায় 
মুসলমান) হাভাঁকন ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের বিষ দিয়ে মারার চেষ্টা করে। 
বলা হয় তারা নাক এক সাবেকী পদ্ধীত অনুসরণ করে, তাতে সাপের বিষে 
বিষাক্ত একাঁট চাদর নাঁক বধ্যকে দেওয়া হয়, ঘুমের ঘোরে মশার কামড়ে 
লোকটা গা চুলকবে এবং সেই আঁচড়ের পথ 'দিয়ে সাপের বিষ সম্টারত হবে 
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তার রক্তে, ঘুমের মধ্যেই মারা যাবে লোকাঁটি। ভারতীয়দের পক্ষ থেকে 
বির্দ্ধতার কোনো কথা নিয়ে আলাপ করতে হাভাঁকন ভালোবাসতেন না, 
কিস্তু এই ধরনের খবর পেলে সংবাদপরগূি সাধারণত লাফিয়ে ওঠে। চেখভ 
সমভোরিনকে যে চিঠি লিখোছলেন সেটা হয়ত বা এই বিপোর্টাট 
শবনেই। 

এ সব িছুতেও কিন্তু দলাটকে তার ব্লতপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারল 
না; সাঁত্যই ব্রত বইকি। ওদেসার বিপ্রবী চক্রগ্লতে হাভাকনের যে 
বন্ধঃরা ছিলেন তাঁরা সাইবোরয়ায় নর্বাঁসত হবার পর দশ বছর কেটে গেছে। 
সামাজিক আবিচারের প্রাত হাভাঁকনের সেই সাবেকী ঘৃণা কংবা দ্বানয়া 
বদলে দেবার সেই সাবেকী সংকজ্প তখন আর নেই; ৩৪ বছর বয়সে 
জাবাণ্যাবদ [হসাবে 'তানি খুজে পেয়েছেন অন্য একাট বিশ্বাস: বিজ্ঞান। 
বিনা ব্যতিক্রম সকলকেই যা আলোকিত করে তোলে সেই বিজ্ঞানই পারে 
দারঘ্যের আঁভশাপ দূর করতে, উচিত মতো সংগাঠত করে তুলতে 
মানবজাতিকে । টিকাপ্রাপ্তদের যে তাঁলকা হাভাঁকন নিজে রাখতেন তার মধ্যে 
পোঁরয়ে ধাড়োয়ারের পথে তীর্ঘযাত্লী আর বাঁটশ বাঁহনীর জেনারেলদের 
ফর্দ; নতুন দেবতা বিজ্ঞানের কাছে সকলেই সমান। 

হাভাকনের স্থির শ্বাস ছিল দেশের প্রাতাঁটি কোণে জ্ঞানালোক 
পেশছলেই ভারতীয়দের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য অদৃশ্য হবে। আশীর দশকের 

“নারোদনায়া ভায়া” পার্টির যে-সব সদস্য বিদেশে ছিলেন তাঁদের 
অনেকের মধ্যেই এই ীববর্তন দেখা দেয় এবং বেশ িছন সংখ্যায় তাঁরা 
বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁকেন ১৮৯০-এর দশকে । রাজনৌতিক সংগ্রামে তাঁরা যা 
পাননি সেই নৌতিক ভিত্তির সন্ধান করছিলেন তাঁরা বিজ্ানে। পুরনো 
দেবতাদের পতন ঘটেছে, রুশ প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব প্রত্যয় তখনো দানা 
বাঁধোন, তাই বাঁক ছিল কেবল গোঁণ কল্যাণের চিরাচারত ভ্রান্তি। 
সহকারে । তানি ভাবতেন মানব রেশের সামনে অলস হয়ে থাকার কোনো 
আঁধকার নেই বিজ্ঞানের। 1টকাদান ব্যাপারাটকেও "তান মনে করতেন 
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জ্ঞানালোক ও সংস্কাঁত প্রচারের সেরা পথ। মহামারাগ্রন্ত প্রাতাট গ্রামে 
টিকাপ্রাপ্তের হার যথাসপ্তব উদ্চুতে তোলার জন্য তান প্রাণপণে চেস্টা 
করতেন। বহ; ক্ষেত্রেই টিকাগ্রহণে গ্রামবাসীদের সম্মাতলাভের জন্য যে টাকা 
দিতে হত সেটা আসত হাভাকনের নিজস্ব পকেট থেকেই। 

আমার টেবলের ওপর একাঁটি ফোটোগ্রাফ আছে, এটি তোলা হয়োছল 
প্রায় সত্তর বছর আগে ব্ুক্ষপূর অভিযানের সময়। এতে দেখা যাবে ছোট্র 
একটি ভারতীয় বালিকাকে টিকা দিচ্ছেন হাভাঁকন, পেছনে একটি হোগলার 
কুড়ে। মেয়েটিকে সম্ভবত নিয়ে এসেছে তার দাদ, কোমর পর্যস্ত খালি গা, 
অঢেল শাদা দাড়ি। নারী পুরুষ ছেলেমেয়ে সবাই সমান রোগা, মাটির ওপর 
বসে আছে কিংবা দরাঁড়য়ে দাঁড়য়ে দেখছে ব্যাপারটা । সবাঁকছ; থেকেই ফুটে 
উঠছে চরম দাঁরদ্যু ও সভ্যজীবনের ন্যানতম উপকরণগালর একান্ত অভাব 
তখন ভারতাঁয় কৃষকদের কাছেও পাস্থুর মতবাদের আলো পোশছেছে। কিন্তু 
ইউরোপনয় শহরগ্লির সম্পন্ন আঁধবাসসদের তুলনায় বিজ্ঞানের কতটুকু 
আশীর্বাদ পেশীছোছিল ভারতীয় জনগণের কাছে? এমন কি স্বয়ং পান্ুরও 
যাঁদ মহামারী থেকে ভারতের উদ্ধারের আভযানে নেতৃত্ব নিতেন, তাহলেও 
কি এই দাঁর্রজনদের অবস্থায় কিছন পার্থক্য ঘটত? জীবাণ্দাদ্যার 
প্রতিষ্ঠাতাকে প্রায়ই বলা হয় “মানব হিতৈষাঁ”। কিন্তু সম্পন্ন মানবের হিতৈষাী 
বলাই কি বোশ সঙ্গত নয়? কেননা যে সময় ১৮৯০-এর দশকে ভারতীয়দের 
প্রাতহাজার আঁধবাসন ?পছন 1তাঁরশাঁট করে মত্যুর ভেট দিতে হত, সেখানে 
পাস্কুরের স্বদেশে মৃত্যু হার ছিল ২০-র বোশি নয়, এবং ইংলণ্ড সগর্বে তার 
দেশকে আভাহিত করত 'বশ্বের মধ্যে সবচেয়ে স্বল্প মৃত্যুর দেশ বলে। 
১৮৯৩ সালে ভারত থেকে ছাড়া জাহাজ মারফত ৪২ বার কলেরা পেশীছেছে 
বৃটিশ দ্বীপপরঞ্জে, তাহলেও আলাবঅনের তারে ব্যাধিগ্রস্ত হয় মার গুটি 
কয়েক লোক। রাজপাঁঠের নাগাঁরকদের স্বাস্থারক্ষায় কড়া নজর রেখোছল 
ডাক্তাররা, বিজ্ঞান, রাজ্টর যন্তের সমস্ত অস্ত্র। ইংলশ্ডে এই বছর তালিকাভূক্ত 
হয় মান্র ৬৪টি রোগী আর ভারতে প্রায় ৫ লক্ষ। বিজ্ঞানের সূর্য যেন তার 
সন্তানদের মধ্যে বেছে বেছে তাপ দেয় ... 

১৮৯৫ সালের ফেরুয়ার থেকে মে মাস হাভাঁকন কাটান আসামে _ 
পর্যটকেরা বলেন এট ভারতের অন্যতম সুন্দর এক অগ্চল, চাঁরাদকে সবজ 
উপত্যকা, টলটলে পার্বত্য স্রোত ও প্রপাত। তানি অবশ্য জানতেন ভারতের 
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উত্তর-পূর্ব এই যে কোর্ণটতে মাইলের পর মাইল জুড়ে চা বাগান, বিশ্বের 
শতকরা চীল্লশ ভাগ চা-পাতি যেখানে তোলে দশ লাখ মজুর, এইখানে দাক্ষিণ- 
পশ্চিম মনসূনের দরূন কোনো কোনো এলাকায় বৃষ্টিপাত হয় বছরে 
৪০০-৫০০ ই্চি। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর আসামের রাস্তাঘাট হয়ে ওঠে 
এক আবীচ্ছন্ন জলার মতো। ম্যালোরয়া মৃত্যুর সংখ্যা এ অণ্চলে কলেরা 
মৃত্যুর ঠিক পরেই এবং তার প্রকোপ দেখা যায় বিশেষ করে চা বাগানের 
কুলিদের মধ্যেই । “আসামের কুলিদের মতো গাদায় গাদায় মরা” __ কথাটা 
ভারতে প্রায় প্রবচনের মতো। 


২৪৯০-এর দুশকে কুলদের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা এত বাড়ে যে ব্যাগচা 
মালিকেরা পর্যন্ত ॥ প্র্যান্টার্স এসোসিয়েশন হাভিনকে 


আমল্লণ করে আসামে ও কলেরার [বরুদ্ধে ব্যাপক [টকাদানের জন্য তাঁকে 
অনুরোধ করে! হাভাঁকন ও তাঁর জীবাগুবদরা কালাইন ও দুগুবের কুলি 
বাস্ততে পেছন ফেব্রুয়ারির গোড়ায়, যখন কলেরা মহামারী সেখানে চরমে 
উঠেছে। তিন হাজার শ্রামক, অর্থাৎ অধিবাসীদের অর্ধেকের প্রত্যেকে দ্যাট 
করে টকা নিল, বাকিরা অস্বীকার করল। মে নাগাদ মহামারী কার্যত 
নিবারত হল। জুলাই মাসে “ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে” এই নতুন 
সাফল্যের খাঁতয়ান করা হল এই রকম: প্যারা টকা নিতে অস্বীকার করে 
তাদের মধ্যে ব্যাধির হার ১:৪৩% (৪৭টি রোগী) এবং মৃত্যু হার 
০,৯৬% (২০টি মৃত্যু), যারা টিকা নেয় তাদের রোগ হয় তিন জনের 
0০,১%) এবং ২টি মৃত্যু (০-০৬%), একটি মৃত্যুর কারণ খ্যব সম্ভবত 
রক্তামাশয়। বাগিচা মালিকেরা ফলাফলে খুবই সন্ভৃষ্ট এবং সমস্ত কুলদেরেই 
টিকা দিতে ইচ্ছুক, কেননা তাদের মধ্যে ব্যাধ ও মৃত্যুতে কাজের ক্ষাঁত 
হচ্ছে।” 

১৮৯৫ সালের গ্রীজ্মে কলকাতায় প্রকাশত হয় একটি বেশ স্থুলকায় 
ভাঃ হাভাকনের 'রপোর্ট”। কলেরা টিকা নিয়ে যে আশা করা হয়েছিল তা 
নিঃসন্দেহে সার্থক হয়েছেঃ একথা সাঁত্য যে প্রাতাঁট ক্ষেত্রেই ইামউীনাট 
অবধার্য এরূপ নয়, কিন্তু সাধারণভাবে মৃত্যু নিবারিত হয়েছে। টিকা দেওয়া 
হয়েছে ৪২ হাজার লোককে, এদের দুই তৃতীয়াংশকে দুবার করে। যারা 
টিকা নিয়েছে তারা সকলেই ইমিউানাট লাভ করেছে চার দিনের মধ্যে। 
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মৃত্যু হার কমেছে শতকরা ৭২ ভাগ। তার অর্থ যারা টিকা নেয়নি, তাদের 
মধ্যে মৃত্যু যেখানে হাজারে ১১ জন, টিকাপ্রাপ্তদের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা সেখানে 
হাজারে তিনের বেশি ওঠোন। 

এইভাবেই সম্পূর্ণ হল উনিশ শতকের জীবাণূবিরোধী একটি বৃহত্তম 
ওষধের পরাক্ষা। মেচানকভের অন্যতম ছার, পাস্ুর ইনাস্টাটউটের অধ্যাপক 
বেজ্্দকা লিখলেন: “সুসঙ্গত প্রয়াসে হাভাঁকন সমস্ত বাধা জয় করতে সমর্থ 
হয়েছেন এবং মানবজাতির পক্ষে প্রাতষেধক টিকার একটি পূর্ণ প্রমাণিত 
রিপোর্ট দিতে পেরেছেন প্রথম?” জার্মানতে কখ ও পৃফেইফার হাভাঁকন 
পরাঁক্ষার প্রচুর তাঁরফ করেন। সংশয়ী এই দুই জার্মান এমন ি এ 
ঘোষণাও করলেন যে তাঁরা হাভাঁকনের তথ্যের একটা দোবারা যাচাই 
করেছেন। ভারত থেকে পাওয়া কলেরা ভ্যাকাঁসন দিয়ে কখ ও পৃফেইফার 
বাঁর্লনের বহন ডাক্তার ও ছান্রকে ইনজেকশন দয়ে দেখেন কলেরা জীবাণুর 
ওপর মানব রক্তের প্রাঁতক্রিয়া কী। দেখা গেল যে টিকাপ্রাপ্ত ব্যাক্তর রক্ত 
(ঁনখঃতভাবে বলতে গেলে রক্তরস, সীরাম) টিকা-না-নেওয়া লোকেদের 
রক্তের চেয়ে ২০০ গণ বোশ কার্যকারতায় কলেরা জীবাণুর উপর 
সক্রিয়। 

বিশ্বের বৃহত্তম জীবাণ্বাীবদদের এই সঙ্গত প্রশংসার অর্থ মোটেই এই নয় 
যে ভারতে কলেরা পরাভূত হয়েছিল। ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় 
আঁধবাসশীদের মধ্যেই মহামার+ মৃত্যু তখনো চলতে থাকল ৷ কলকাতা বন্দরের 
বাহ্দেশে হল্দ নিশান তখনো উড়ছিল। তাহলেও জরুরী একটা ধ্যাপার 
ঘটে গেছে। মানুষ আর তখন রোগের মা্জর কাছে অসহায় জীবমান্র নয়। 
ইতিহাসে এই প্রথম চাকৎসাবিদ্যা এ রোগের বিরুদ্ধে লড়বার মতো একটা 
কার্যকর নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার পেয়ে গেছে। বিজ্ঞান তার কর্তব্য করেছে। 
জীবাণ্যাবদের পক্ষে এখন বাকি রইল কেবল তাঁর কাজটি রাজপদ্রুষদের 
হাতে তুলে দেওয়া, যাতে সারা দেশ জুড়ে গণ টিকাদান শুরু হতে পারে। 
“্টাইমূস” পাকা এবং তাকে অনুসরণ করে ভারত ও ইংলশ্ডের বহ্‌ 
প্রাণ রক্ষা করেছেন, ভাবষ্যতে করবেন লক্ষ লক্ষ লোকের। দণর্ভাগ্যবশত এ 
ভূতি যাঁর উদ্দেশে তিনি কিন্তু তখন তা উপভোগের অবস্থায় ছিলেন না। 
১৮৯৫ সালের অগস্টে কলকাতার এক হোটেল কক্ষে তান তখন 
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ম্যালোরিয়ায় শষ্যাশায়ী। এ জর তাঁকে আক্রষণ করে আসামের 'িলে 
জঙ্গলে । ডাক্তাররা বললে তাঁকে ভারত ত্যাগ করতে হবে, কিন্তু যাত্রার দিনটা 
তান 'পাঁছয়ে দিতে থাকলেন এই আশায় যে জবর সেরে যাবে, নিজের 
কাজটা তান সম্পূর্ণ করে যেতে পারবেন। তখনো তানি মনে করছেন যে 
টিকার িঃসংশয় মূল্য প্রাতপাদনের মতো যথেষ্ট প্রমাণ তখনো তাঁর হাতে 
নেই সূতরাং কাজ তাঁর এখনো শেষ হয়ান। 

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটল। এল সেপ্টেম্বর, ভারতে এ মাসটা 
ইউরোপায়দের পক্ষে বিশেষ প্রশীতকর নয়। হাভকিন ভয়ানক অসমস্থ। 
জ্বরের আক্রমণ চলেছে নখ'ত নিয়ামাততে। চলে যাওয়া আনবার্য হয়ে 
উঠল। তাঁর পরীক্ষার ভাগ্য কা দাঁড়াবে এই দুশ্চিন্তায় হাভাকন ভারত 
সরকারকে এই থার্তা পাঠালেন: “অস্বাস্থ্যের কারণে আমি দিন কয়েকের 
মধ্যে ভারত ত্যাগের সংকল্প করোছি, স্তু আমার দৃঢ় মত যে কলেরা টিকার 
সমস্যা সম্পূর্ণ মেটোন। আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্ভব হওয়া মার আমি তা 
সমাধানের জন্য প্রাণপণ করব । আমার ইচ্ছা ভারত সরকারের অনুাত পেলে 
এদেশে ফের আসব।” 

বলতেই হবে হাভাঁকন তাঁর কথা রেখোঁছলেন। ছয় মাস পরে "তান 
ভারতে ফেরেন ও আরো 'তাঁরশ হাজারকে টিকা দেন। সম্ভবত সন্দেহ 
সম্পূর্ণ নিরসনের এ লড়াই তান আরো দীর্ঘ দিনই চালাতেন, কিস্তৃ 
স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য আবার তাঁকে ইউরোপে ফিরতে হয়। 

১৮৯৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর পাস্তুরের মত্যু হল। এ মৃত্যুতে 
হাভাকন বিষম আঘাত পান। পান্তুর তাঁর কাছে শুধূই এক মহান রাসায়ানক, 
চাকংসাবদ্যা ও জীববিদ্যায় নবধারার প্রবর্তক মাত্র নন, সত্যকার ও বাপক 
অর্থে পাস্কুর তাঁর গুরু। পাস্ভুর ইনাস্টটিউটেই কলেরা ভ্যাকাঁসন নিয়ে 
ভাবনা শন্র হয়। এইখানেই হাভাঁকনের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক নশীতগ্যাীল রূপ 
নেয়। বাঁটশ মোঁডকেল এসোসিয়েশনের 'নকট এক স্মারকালাপতে তানি 
লেখেন: “ভারত অভিযান থেকে যোঁদন এসে পেশছলাম, দেখি আমার 
প্রাক্তন কর্তা মসয়ে পাস্তুর মৃত্যু শয্যায়। ভারতে যে কাজ করা হয়েছে সে 
সম্পকে” তাঁর মল্যায়ন যাই হোক, আমার পক্ষ থেকে শুধু একাঁট কামনাই 
সম্ভব _ আমার প্রচেষ্টা থেকে যা গছ ফললাভ ঘটবে তার সমস্ত সম্মান 
যেন তাঁর নামে আর্পত হয়, তাঁর পাঁবত্র স্মাতর উদ্দেশে” 
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একাটি ভারতীয় প্রবচনে আছে: জ্ঞানীর মৃত্যু মানে জগতের মত্যু 
হাভাঁকনের পক্ষে ভাবনা, আবেগ ও ঘটনার এক অমূল্য জগতের মৃত্যু হয় 
পাস্তুরের সঙ্গে সঙ্গে। শেষ হল তাঁর নিজেরই জীবনকাহিনণর একা পর্যায়। 
এইখানটায় হাভকিনের কাঁহনন কিছন্টা স্থাগত রেখে ১৮৯৫ সালের সেই 
এাপ্রলের 'দিনাটতে একটু ফেরা যাক, যোঁদন অসম্ভব রুগৃণ দেহে পাস্তুর 
শেষ বারের মতো এসেছিলেন তাঁর ইনাস্টাটউটে আর অধ্যাপক রু তাঁর 
সামনে ধরোছিলেন একাট অণ্রবীক্ষণ। এই মহা বৈজ্ঞানককে 'তাঁন 
দেখাঁচ্ছিলেন একটি প্লেগ জীবাণু যা সদ্য আঁবিচ্কার করেছেন ইয়ের্সেন ও 
জাপানী জাঁবাণাবিদ কিতাসাতো। শেষ পর্যস্ত ধরা পড়া এই শন্লুর দিকে 
অনেকক্ষণ চেয়ে দেখলেন বৈজ্ঞানিক, তাঁর বাহাদুর ছাদের কাতিত্বে একটু 
হাসলেন। বললেন: “কোনো সন্দেহই নেই যে সোদন আসছে যোঁদন আমার 
ছাত্রদের কেউ এমন এক প্রাতষেধক ব্যবচ্ছা নেবে, যাতে মানবজাতির 
কালাস্তক ভয়ঙ্কর দুই আঁভশাপ বুবোনিক প্লেগ ও পীত জবরের পথ 
রোধ হবে।” 

ইনাস্টাটউটে উচ্চারত পান্থুরের এই শেষ উক্তি সত্য হয়ে ওঠে। 
আঠারো মাস পরে ইতিহাসের প্রথম প্লেগ ভ্যাকসিন প্রস্তুত করেন 
ভ্মাদাীমর হাভাঁকন। 


প্লেগের রাজধানী বোম্বাই 


কলকাতা-বোম্বাই এক্সপ্রেস আজ পশ্চিমের দিকে ছ্‌্টছে এই "দ্বিতীয় 
দিন। যারা শুরু হয়েছে বঙ্গোপসাগরের তট থেকে, হিন্দ্স্তান উপদ্বীপের 
এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত পাড়ি য়ে এগিয়ে আসছে তার গন্তব্যের 
দিকে। পেছনে পড়ে আছে বাংলার বনাকীর্ণ সমভূঁম, পেছনে পড়ে রইল 
বড়ো বড়ো বাঁশের ঝোপ, ঝুঁড় নামানো অজানা সব গাছ। শুকনো 
ধুলোভরা দ্যাক্ষণাত্যের মালভূমি, সবুজ তালবনের বেড়ায় বাঁধানো তার 
সোনালণ হলুদ খেতও রইল পেছনে পড়ে। মালভূমর ওপর থেকে ন্যাড়া 
পাথদরে পথ আর টানেল বেয়ে পশ্চিম উপকূলের অবতরণও প্রায় সাঙ্গ। 
সামনেই বোম্বাই, কলকারখানা ও বন্দর নিয়ে এট ভারতের "দ্বতীয় মহানগর, 
এই ফটক দিয়েই গত দ.'শতাব্দী যাবৎ পশ্চিম প্রবেশ করেছে ভারতে। 

প্রচন্ড গরম ও ধুলায় জর্জীরত যাত্রীরা হাঁপিয়ে উঠেছে, উন্মখ হয়ে 
উঠেছে আরব সাগরের তাজা হাওয়ার জন্য, কিন্তু স্বাস্তর 'নঃশ্বাস ফেলা 
যাচ্ছে না, ক্রমাগত গুজব কানে আসছে প্রেগ শুরু হয়েছে শহরে । ইংরেজী 
কাগজগদুলতে এ বিষয়ে ছুই লেখা হয়ানি বটে, কিন্তু পূর্বগামী ট্রেনগাঁল 
শহরত্যাগীতে ভার্ত। এই ভয়ঙকর খবরটা পাঁরচ্কারই হয়ে উঠল খখন 
পশ্চিম ঘাটের ভ্রকুণ্টিত পাহাড়গুলো পোঁরয়ে এক্সপ্রেস এসে নামল 
উপকূলের ফালতে। শহরত্যাগীদের ভিড় এখানে আরো অসংখ্য। আতঙ্ক 
ও অনিশ্চয়তায় জনতা চণ্চল, জানে না কোথায় যাবে, শৃধ্য এইটুকু স্থির, 
মত্যুদণ্ডিত শহর থেকে যত দূরে সম্ভব পালাতে হবে, কেননা রোজ এখানে 
লোক মরতে শুর; করেছে একশ দুশ জন করে৷ বোম্বাই থেকে আসা ট্রেন 
স্টেশনে স্টেশনে থামে, আর মৃতদেহ বার করে ফেলা হয়া কাউকেই রেহাই 
দেয় না প্লেগ, কিন্তু পছন্দ তার গাঁরবদেরই বেশি। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই অটুট 
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স্বাস্থ্যের একটা মানুষ পটঁরণত হয় শবদেহে । বশেষ কোনো হু রেখে যায় 
না এ রোগ, শুধু গলা, বগল বা ক:চাঁকর গ্র্যান্ড ফুলে ওঠে, চামড়ায় দেখা 
দেয় কালো কালো ছোপ। বোম্বাই-বাসীরা দুর্বোধ্য এরোগের কারণ নিদেশ 
করাছল [সিরিয়া থেকে আমদানি করা খেজুর কিংবা দেশাভ্যন্তর থেকে চালান 
আসা গমের মধ্যে, কিন্তু সবচেয়ে বোঁশ দোষ ধরাঁছিল তারা বিদেশীদের; 
ইউরোপায় এলাকাগ্মলিতে রোগ যে প্রায় স্পর্শই করোন, সেটা একেবারে 
অকারণে নয়। 

কলকাতা-বোম্বাই এক্সপ্রেসে শুধু একটি লোক ছিলেন যান 
বোম্বাইয়ের এ ঘটনার আসল কারণটা জানতেন । যুবকির (দেখে পণ্মা্শের 
বোঁশ বয়স মনে হয় না) মুখ চোখ দেখতে ভালোই কিন্তু কেমন যেন ধরা 
ছোঁয়া যায় না, সহযাত্রী ইংরেজ আঁফসারদের সঙ্গে আলাপে তাঁর কোনো 
আগ্রহ দেখা গেল না। গায়ে একটি কালো কোট, কড়া ইস্ত্রি করা শাদা কলার 
যেন গরমে ব্যাতব্যস্ত নয়। তাছাড়া লোকটা একেবারে বইয়ের মধ্যে ডুবে; 
সহযান্রীদের ধারণা হয়োছল লোকটা সম্ভবত কোনো িশনার। 

শার্টের বোতাম খনলে অফিসাররা তাস খেলছিল আর আঁভশাপ দিচ্ছল 
সার্বিস, ভারতবর্ষ, গরম আর এই নতুন উপসর্গ প্লেগকে। “হতচ্ছাড়া” 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে ধিক্কারোক্তির ভাণ্ডার শেষ হতে তারা ভ্রিকেট, গল্ফ ও 
পদোন্নীতর অন্তহীন আলোচনায় জমল। মনে মনে এই “মশনার” ও তার 
বইগ্দাীলকে তারা দুচক্ষে দেখতে পারাছল না, বলতে ?ক সাধারণভাবে 
বেসামরিক লোকদেরই তারা সহ্য করতে পারে না। কালো কোট পরা বদ্ঘ্টে 
লোকটা কী বই অত পড়ছেন তা 'নয়ে কারো কৌতূহল ছিল না, যাঁদও 
আসলে বইগদুলো ওই প্লেগ নিয়েই ফা সবাইকে অমন আঁতকে তুলেছে। 
শোলার হ্যাট পরা এই যোদ্ধারা যাঁদ আর একটু বোঁশ উৎসুক ও কম গদ্মরে 
হত, তাহলে ভারত সরকারের জীবাণ্যাবদ 'মঃ হাভাকন সম্ভবত তাদের এই 
“কৃষ্ণ মত্যুর” অতাঁত ইতিহাস কিছ শোনাতে পারতেন, বলতে পারতেন 
১৮৯৬ সালের সে শরতে প্লেগ কেন উদ্দাম হয়ে উঠেছে বোম্বাইয়ে। 

প্লেগের বিবরণ প্রথম িনি আমাদের দিয়েছেন তিনি হলেন গ্রীক 
এ&ঁঁতিহাঁসক ফুঁসডিডেস। পেলোপন্নেসীয় যুদ্ধের সময় (খঙ পৃ 
৪৩১--৪9৪) এথেন্সে যখন প্রেগ লাগে, তখন তান শুধু দর্শকই ছিলেন 
না, তার শিকারও হন। খৃষ্ট জন্মের তিন শ' বছর আগেই “কৃষ্ণ মৃত্যুর” 
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খবর জানা ছল মশরে। খন্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে প্লেগ আফ্রকা থেকে বাঁহত 
হয়ে আসে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে এবং পণ্টাশ বছর ধরে সেখানে আটকে 
থাকে, তার নাম হয় জ্যাস্টানয়ানের প্রেগ। সমসামাঁয়ক এক বরণে আছে: 
“সর্ববিই চলাছল শোক ও অশ্রু। গোটাগুটি সব নগর জনহান হয়ে গেল, 
আঁধবাসীরা পালাল নরপত্তার খোঁজে । প্রকৃতির সবচেয়ে পবি্র 
সম্পকর্গিনুলও হল ছিন্ন । সারা দেশের চেহারা হল মরুভূমির মতো, বনা পশু 
এসে বাসা বাঁধল মানব গৃহে ।” 

রাশিয়ায় প্রেগের প্রথম উল্লেখ মেলে নেস্টরের ইতিবত্তে, হান লিখেছেন 
৯০৯০ সালে ৪০ দিনে লোক মারা যায় ৭,০০০; ১২৩০ সালের জারের 
ইীতধৃত্তে লাপবদ্ধ আছে যে স্মলেনস্ক শহরে ২২,০০০ মৃত্যু ঘটে কয়েক 
দিনের মধ্যেই। 

চতুদ্শ শতকে ইউরোপে দেখা দেয় প্লেগের আধিক্য। ৯৩৪৬ সালে 
ক্রিমিয়ায় ছিলেন পিয়াসেনজার একজন পাঁণ্ডিত আইনজীবন গ্যাব্রিয়েল দে 
ম্দীসস। তিনি একটা ব্যাঁধর কথা লিখে গেছেন যাতে কৃষ্ণ সাগর উপকূল 
বরাবর স্তেপের প্রায় সমস্ত আধিবাসীই মারা পড়ে। ইতালীয় বাঁসন্দারা 
পালিয়ে যায় ইতালিতে । কাফ্‌ফা ফেওদাসয়া) থেকে আগত যে-সব জাহাজ 
ইতালির উপকূলে পেশছয় তারা সে রোগ ছড়ায় পাশচম ইউরোপে । দে ম্টাসস 
লিখেছেন: “আমাদের সঙ্গে যে হাজার জন লোক আসে তার মধ্যে বেচে 
যায় কেবল দশ জন। আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধবান্ধবেরা অভ্যর্থনা জানাতে 
আদে আমাদের। হায়! আমরা সঙ্গে নিয়ে এসোঁছলাম মত্যুবাঁ বাণ। 
আমাদের প্রাতাঁট কথা থেকেই ঝরে পড়ে মহামারী [বিষ ।” 

বিদযপ্গাততে রোগ ছড়িয়ে পড়ে ইতাঁলতে। নেপ্লসে মারা যায় 
৬০,০০০ লোক, জেনোয়ায় এক লক্ষ, ভেনিসে এক লক্ষ। ভেনিসীয় 
মহাপারদের ৯,৩৫০ জন সদস্যের মধ্যে বেচে যান কেবল এক তৃতীয়াংশ 
এবং শহরের ২৪ জন ডাক্তারের মধ্যে কেবল ৪ জন। ইতিহাসের প্রথম 
কোয়ারাণ্টাইন দেখা দিল ভোনসে। প্লেগ এলাকা থেকে আগত সমস্ত লোককে 
8০ দিন আবদ্ধ রাখা হত কতগ্যাল নান্ট গৃহে। এই থেকেই 
কোয়ারান্টাইন শব্দাটর উৎপান্ত, ইতালীয়তে “কোয়ারাণ্টা” কথাটির মানে 
চাল্পশ। কিন্তু কোয়ারাণ্টাইনে লাভ হল না। বোক্কাচও'র মতে ফ্লোরেন্সে মৃত্যু 
সংখ্যা ওঠে ৯৬ হাজারে। কয়েক মাস পরে প্রেগ লাগে ফ্রান্সে, ৮০,০০০ মারা 
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যায়, তার মধ্যে ফ্লান্সের দুটি রাণীও ছিলেন। প্যারিস চিকিৎসক ফ্যাকাল্টি 
প্রেগের প্রকীতি ও উদ্ভব বিষয়ে কতকগল অদ্ভুত সব জল্পনা করেন। যেমন 
চন্দ্র ও তারকাদির যোগাযোগই প্লেগের কারণ বলে অনুমান করেন কিছ 
চাকংসক, কেউ কেউ আবার বলেন ইহনুদীরা খৃন্টানদের প্রাত বিদ্বেষবশত 
কূপগ্দাীলকে বিষাক্ত করে "দিয়েছে বেহ্‌ দেশেই প্লেগের প্রাদভাবের সঙ্গে 
সঙ্গে শুরু হয়ে যায় ইহহুদী-নিধন)। ইবারীয় উপদ্বীপে আধবাসীদের 
পাঁচভাগের চার ভাগই মারা যায়। 'জিব্রান্টার অবরোধের সময় রাজা একাদশ 
আলফন্দো তার একজন। 

১৩৪৮ সালের লা আগস্ট প্লেগ পেনছয় লণ্ডনে, একলক্ষের প্রাণ যায় 
সেখানে । পোলাশ্ডে সাত মাসের মধ্যেই ধৰংস পায় জনসংখ্যার অর্ধেক 

চোদ্দ শতকের মাঝামাঝি প্লেগ ফিরে আসে রাশিয়ায়। িয়াজান, মস্কো 
ও কলম্‌না গ্রাস করে তা এগিয়ে যায় ভল্গা ও দন নদশ বরাবর, এবং শেষ 
হয় সেখানেই যেখান থেকে শদর হয়োছল তার মারণ যান্তা। 

পোপ ষষ্ঠ ক্রিমেপ্ট একটি রিপোর্ট পান যার হিসাবে চোদ্দ শতকের 
প্লেগ মহামারীতে বিশ্বে মারা যায় ৪ কোটির বোঁশ লোক, তার মধ্যে আড়াই 
কোটি ইউরোপে ॥ 

ইউরোপ থেকে “কৃষ্ণ মত্যু” কিন্তু সম্পূর্ণ অন্তর্ধান করোন। ১৪শ, ১৫শ 
ও ১৬শ শতকে থেকে থেকেই তা দেখা 'দয়েছে। 

সতেরো শতকের গোড়ায় তা বিশেষ গ,রূতর হয়। ১৬০২ সালে কেবল 
মস্কোতেই সরকার খরচায় কবর দেওয়া হয় ১২৭,০০০ জনকে । মোশৃনিন 
নামক এক যাজক জার আলেক্সেই মিখাইলভিচের কাছে রিপোর্ট দেন যে 
মস্কোর ধয়ার ও অভিজাত বংশগ্যীলর এক চতুর্থাংশ নঃশেষে ধংস 
পেয়েছে। স্যানিটারশ কর্ডন সত্তেও আতাঁঙ্কত অধিবাসীরা শহর ছেড়ে 
পালার ও দেশের সর্বাঞ্চলে রোগ ছড়ায়। ৫০ বছর পরে প্লেগের কালো ছায়া 
ফের নামে রাঁশয়ার সমস্ত বড়ো বড়ো শহরেই) 

উীনশ শতকে একটা প্রেগ মহামারী আফ্রিকার ওপর দিয়ে বয়ে যায় 
এবং 'সারয়া ও কনস্টানাটিনোপলে পেছয়। মোটের ওপর বাষ্প যুগে বিশ্ব 
বাহ্যত প্লেগ থেকে অব্যাহাতি পায় যাঁদও তার জায়গায় আসে কলেরা 
মহামারী । 

এই বিরাতিটাকে কিছু দকছু চাকংসক ভেবৌছলেন “কৃষ্ণ মৃত্যুর” ওপর 
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চূড়ান্ত জয় বলে। মিলিটার মোডকেল আকাদোমর অধ্যাপক রাভিচ 
১৮৭৪ সালে লেখেন: “আমাদের কালে প্লেগে ভূগতে হলে রূশবাসণকে 
হতে হয় গরু [কি শুয়োর। বর্তমান কালের সাংস্কৃতিক মানের কল্যাণে 
মানুষের প্লেগ আহরণের ক্ষমতা একেবারেই গেছে।” তাহলেও ১৮৭৮ সালের 
শরতে প্লেগের প্রাদনর্ভাবে ভল্গার ভাঁট অঞ্চলের শহর ভোলয়াঙ্কার 
9৪৫ জন লোক বা আঁধবাসদের এক চতুর্থাংশ মারা ঝায়। ছয় বছর পরে 
তা দেখা দেয় দাক্ষিণ চীনের হংকং ও ক্যাস্টনে। মৃত্যু সংখ্যা হিসাবের জন্য 
চীন সমাট কফিন নির্মাতাদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানেন যে মহামারীর 
সময়ে তারা ৬০,০০০ কাফন 'বারু করেছে। 

হংকঙ্ডের ঘটনাবলীর উপর মন্তব্য করে ফরাসী লেখক ভিনসেন 
রুনেতিয়ের ১৮৯৫ সালে লেখেন : “শীবজ্ঞানের মর্যাদাহান ও চূড়ান্ত পরাজয় 
ঘটেছে।” জীবাপুবদ্যা যে-কালে বপুলভাবে এগিয়ে চলেছে, সে সময় 
এরুপ অশুভ ভাবিষ্যদ্বাণী বিদঘনটে বোক। হংকং শুধু প্লেগের সামনে 
মানষের অসহায়তার 'নদর্শনই শুধু নয়, এইখানেই এ রোগের প্রকাতি 
নির্ধারণে বিজ্ঞানের প্রথম সাফল্যও ঘটে। পাস্তুর ইনস্টিটিউটের ইয়েন ও 
জাপানের অধ্যাপক িতাসাতো প্রেগ জীবাণকে বিচ্ছিন্ন ও পরাঁক্ষা করতে 
সক্ষম হন। ছোটো ছোটো চওড়া ডাচ্বেলের মতো চেহারার এই সব জীবাণদুকে 
প্রেগগ্রন্তদের শক্ত কু'চাঁক বা ফোলায় বহু সংখ্যায় পাওয়া যায়। হংকঙে 
বিজ্ঞানীরা এটাও লক্ষ্য করলেন যে মহামারী শুরদ হবার দ-তিন সপ্তাহ 
আগে ইন্দুরদের মধ্যে মৃত্যু শুরু হয়। 

হাজার হাজার বছর ধরে মানবজাতিকে যা ভুঁগয়েছে সেই প্লেগের করাল 
রহস্য মোচন হতে শুরু করল। প্লেগ সীরাম তৈরির কাজে মন দিলেন 
ইয়েসেন। কিন্তু ৯৯৬ সালের জুলাইয়ে যখন হঠাৎ প্লেগ দেখা দলে 
বোম্বাইয়ে তখনো প্লেগ চিকিৎসার বা উপশমের কোনো উপায় কারো জানা 
ছিল না। মনে রাখা দরকার যে অনুরূপ মহামারী বোম্বাইয়ে আগেও একবার 
দেখা দিয়েছিল ১৬৯০ সালে। এর কিছ? আগে শহরটিকে দখল করে 
প্তুগীজরা, কিন্তু মহামারীতে তাদের শিবির পাঁরণত হয় মরদভ্ামতে। 
১৮০০ পতুগীজের মধ্যে জীবিত থাকে কেবল ৫০ জন। 

গ্রীষ্মে বোম্বাইয়ে যে-সব ঘটনা ঘটেছে তার খবর হাভাকন পান 
কলকাতার স্বাস্থ্য বিভাগে। ৮ লক্ষ আঁধবাসীর এই শহরে রোগ প্রসারের 


৯৬ 


বোম্বাই ল্যাবরেটারির প্রতিষ্ঠাতা ভ. হাভাঁকন। 


খবর সরকারী নির্দেশে চেপে যাওয়া হয় সংবাদপন্ে। যে দ্বীপের ওপর 
বোম্বাই অবাস্থিত তার পূর্ব উপকূলের কতকগরাল ঘিঞ্জ ও নোংরা এলাকায় 
চাকংসকরা জুলাইয়ে এক রহস্যজনক রোগের সন্ধান পান, যাতে দ্রুত মৃত্যু 
ঘটতে থাকে। ১৫ই আগস্টে আরো দুটি রোগীর খবর আসে । রোগীদের 
তাপমাত্রা বেড়ে ওঠে প্রচণ্ড, এবং ডাক্তাররা স্থির করেন রোগটা নিউমোনিয়া। 
দুশাদন পরেই মারা যায় রোগী দদটি। এইটে বোঝা যায় যে এরা সম্প্রাত 
ফিরেছে অন্য এক শহরে সফর সেরে, সেখানে ক্যাণ্টনের ক; চা-ব্যবসায়শীর 
সঙ্গে তাদের কাজ ছিল; এটাও জানা গেল যে এই কারবারীদের দোকানে 
বেশ িছন মরা ই“দ;র পাওয়া গেছে। ব্যাপারটা বোঝা গেল: চীন থেকে 
আগত ব্যাধিটায় প্রথমে ইপ্দুররা আক্রান্ত হয়, তারা সংক্রামত করে দোকানের 
মাল, সেখান থেকে ছড়ায় লোকেদের মধ্যে। তাহলেও বিপদ সঞ্কেতটাকে 
কেউ তত গর্ব দিল না। ভিগাস নামক একজন ডাক্তার বোম্বাইয়ে প্লেগের 
আস্তত্ব চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন শব্ধ চল্লিশ দিন পরে। তা 
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সত্তেও প্রধানত বোম্বাই বন্দর মারফং যে বৈদৌশক বাঁণজ্য চলে তার ক্ষাঁতর 
আশঙ্কায় উপানবোশক কর্তৃপক্ষ মহামারী প্রসারের খবর চেপে যেতেই 
লাগলেন। এমন কি ডক ও সতাকল শ্রামকদের আত ঘাঁঞ্জ এলাকায় যখন 
রোজ দশ বারো জনের প্রেগ হাচ্ছিল ও তার অর্ধেকের বোঁশ মারা যাচ্ছিল, 
তখনো রাশিয়ার সরকার? 'জজ্ঞাসার উত্তরে ভারতের কর্তৃপক্ষীয়রা লিখে 
পাঠান: “প্লেগ আছে খুবই সামান্য মান্রায়, আণ্রবীক্ষাণক বিশ্লেষণেই যা 
চোখে পড়া সম্তব।” এবং স্টো তাঁরা লেখেন যখন মাসে আড়াই হাজার করে 
লোক মারা যাচ্ছিল শহরে। 

তথ্য চেপে যাওয়ার ফলে অসপ্তব সব গুজব ছড়াতে থাকে বোম্বাইয়ে। 
তথাকাঁথত এক পণ্যাত্া জনৈক সলোমন ইজি ঘোষণা করলেন সত্যঘ্দগ 
আসন্ন, প্লেগের ফলে সমস্ত পাপীর গ্রানিমুক্ত হবে বিশ্ব। এই ঘোষণায় 
শহরের প্রায় অর্ধেক, চার লক্ষ লোক দেশাভ্যন্তরে পালায়, স্পজ্টতই এ কথাটা 
ভেবেও দেখে না কেন ভারতীয় মজুরদের মধ্যে রোগ এমন ধবংসলীলা 
চালিয়েছে, অথচ ইউরোপাঁয় এলাকাগালকে রেহাই "দিচ্ছে, অনাচারের প্রধান 
মুখপান্রদের প্রায় স্পর্শহই করেনি। 

প্রথম যে ১০,০০০ প্লেগ রোগীর খবর পাওয়া যায় বোম্বাইয়ে, তার 
মধ্যে ইউরোপীয়-অধ্যাষত এস্প্রানেড অণ্চল থেকে আসে মাত্র ২৩টি 
রোগী (২টি মত্যুসহ), অথচ তার পাশেই ভারতীয় অণ্চলগলতে সে সময় 
রোগ ও মৃত্যুর হার এর ১০-২০ গুণ বোশি। 

ডাক্তার বা রাজকর্মচারী, কারো ওপরেই আর আঁধবাসঈদের আস্থা রইল 
না। যে বাঁধটা দিয়ে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে দ্বীপটা সংযুক্ত তার ওপর দিয়ে ভিড় 
করে চলল তারা, নৌকো করে পাড় দিল কেউ উত্তরে, করাচির দিকে, কেউ 
দক্ষিণে, কেউ বা আবার কোনো লক্ষ্য স্থির না করে মালপত্র পিঠে নিয়ে 
শুধুই হেটে চলল যেদিকে পারে। হাজার হাজার আতাঁঙ্কত লোকের এই 
বিশ্‌ঞ্খল পলায়নে কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল, এবং কলকাতাস্থছ সরকার যা 
ব্যবস্থা নিলেন তার একটি হল মহামারী রোধের জন্য হাভাকনকে প্রেরণ। 

হাভাকন বোম্বাইয়ে এলেন ১৮৯৬ সালের ৭ই অক্টোবর । জনহাসের 
প্রক্রিয়া তখন চলেছে পুরা দমে। ভারতীয় এলাকাগ্দালর রাস্তাঘাট শন্য। 
দোকানপাট বন্ধ। চাকর-বাকরেরা পালয়ে যাচ্ছে, বহ? ইউরোপায়কে ঘর ছেড়ে 
এসে উঠতে হয়েছে হোটেলে। 


হাভাকন আসার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেপ্ট্রাল মৌডকেল কলেজে একাট 
লয়বরেটার ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁর জন্য? মাত্র একটি ঘর আর একাট বারান্দা, 
কর্মচারী বলতে একজন কেরানী আর তিন জন টেকনিক্যাল কমাঁ। হাভাঁকন 
তাঁর বাসা নিলেন কলেজের প্রাঙ্গণে, আয়োজনের সামান্যতায় মোটেই মাথা 
ঘামালেন না। পোঁনাঁসালনের আঁবহ্কারক প্রফেসর ফ্লেমিং িখোঁছলেন 
9০ বছর পরে: “বদাদ্ববৃত্তির সমারোহ প্রকাশ পায় মর্মর কক্ষে নয়, কম্ণর 
উদ্দীপনা ও মেধায়।” বারান্দাটা আঁচরেই ভার্ত হয়ে উঠল ইন্দর ও 
খরগোসের খাঁচায়; ঘরের মধ্যে পাতা হল টেবল, তার ওপর সার সার 
টেস্ট টিউব আর ফ্লাস্ক। তৃতীয় দিনে পরাক্ষা শুরু হল ল্যাবরেটারতে। 

প্লেগকবাঁলত এ শহরে হাভীকন এসেছিলেন একটা তোর কর্মসূচি 
নিয়েই। পাস্তুর ইনস্টিটিউটে তাঁর সহযোগশী ডাঃ ইয়ের্সেন এ রোগের 
চিকিৎসার উপায় খুজছিলেন প্লেগ সীরাম দিয়ে, আর জীবাণাঁবদ হাভাকন 
খোঁজ চালালেন এমন একটা বস্তুর যা সমস্থকে রক্ষা করবে, রোগের প্রসার 
আটকাবে। পাস্গুরের যে প্রকল্প 'ভীত্ত করে তান কলেরা ভ্যাকাঁসন 
আঁবিদ্কার করেছিলেন, সেই অনুমান ধরেই তান এগদুলেন : অর্থাৎ সমস্থ 
দেহে যাঁদ অল্পসংখ্যক নিস্তেজ বা নিহত জাবাণ্দ প্রবেশ করানো যায়, 
আহলে সে দেহে এস্টবাঁড সান্ট হবে যাতে সংক্রমণ ব্যর্থ করবে। জীবন্ত ও 
সাক্রুয় বিষের বিরদ্ধে গড়ে উঠবে ইমিউীনাঁট। 

তবে তত্ব দেওয়া এক কথা আর এযাবৎ অজানা একটা প্রাতষেধক, গ্লেগ 
ভাক্সিন বানানো অন্য কথা। অসংখ্য সমস্যার সমাধান চাই আগে। 
আশ্চর্যের ব্যাপার, লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন হরণ করলেও কিন্তু দেখা গেল 
প্লেগ জীবাণু অসাধারণ দূর্বল ও ক্ষীণজীবা প্রাণী । পর্যবেক্ষণ ও পরাক্ষার 
জন্য তাদের নম্দনাগরাল বাঁচিয়ে রাখতেই বেগ পেতে হয় খ্ব। ফাঁসে 
তারা মারা যায় এ জ্ঞানের আগে তাই জানা প্রয়োজন হল কা করে তাদের 
সংরক্ষণ ও প্রজনন ঘটানো যায়। এইটে হাভকিন প্রাতষ্ঠিত করতে 
পারলেন যে সাধারণ মাংসের কাথে প্লেগ জীবাণু ভালোই থাকে। এইবার 
সমস্যা হল কা করে তাদের নিস্তেজ করা যায় যাতে তা পাঁরণত হয় 
ভ্যাকাঁসনে। 

সেন্ট্রাল মেডকেল কলেজের ছোট্ট ল্যাবরেটারাটিতে প্লেগ জাবাণ,দের 
ওপর চলল নানা রকমের পরাঁক্ষা, ক্লোরোফর্ম ও ফেনল দেওয়া হল তাদের, 


রি ৯৯ 


তপ্ত করে তোলা হল। পরীক্ষাধীন সংক্রামত প্রাণীগ্লির অঙ্গ থেকে 
ভ্যাকাঁসন নিহ্কাশনের চেষ্টা হল। প্রেগে মৃত খরগোসের শুষ্ক পেশীতন্ত 
ইনজেকশন দেবার পক্ষে খুবই উপযোগী বলে মনে হল, কিন্তু দেখা গেল 
শুল্ক পেশীতভ্তুর গভীরে কিছু ছু জাবন্ত জীবাণু থেকে যেতে পারে। 
এরূপ ঘটনা বিরল বটে, কিন্তু দশ লক্ষে একাট ঘটনা ঘটলেও জীবাণ্দীবদ 
সে ঝুপক নিতে পারেন না। 

শ্ককরণ পদ্ধীতি ছাড়তে হল। তপ্ত করেও কেন ফল হচ্ছে না তার 
কারণ আঁবচ্কারে সময় লাগল অনেক। ৬৫৭ সোস্টিগ্রেডে তপ্ত করার পর সেই 
প্লেগ জীবাণুর টিকা দেওয়ায় পরাক্ষাধীন ই্দ;র কিন্তু ইমিউানাটি লাভ 
করতে পারল না। কারণটা কী হাভাঁকন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কেননা 
একই তাপমান্রায় গরম করলে কলেরা ভ্যাকৃসিনের ইমিউন ক্ষমতা চমৎকার 
বজায় থাকে। তপ্ত প্লেগ ভ্যাকাঁসনে পরাক্ষাধীন জন্তুদের ইমিউনাট ঘটছে 
না, তার দোষটা কীসে? এটা ক জনবাণুটারই একটা হাট ? নাক ইপ্দ্রের 2 
নাকি নদাটটা গবেষকের, যান কোনো একটা ভুলভ্রান্ত করে বসেছেন ঃ 
জবাবটা িলোছল কয়েক মাস পরে, মানব দেহ নিয়ে পরীক্ষা শুর, করার 
পর। দেখা গেল কোনো একটা জিনিসে মানব দেহে যে প্রাতিক্রিয়া হয় সেটা 
জাব দেহে প্রতিক্রিয়ার চেয়ে পৃথক। তপ্ত প্লেগ জীবাণদতে ইণদ্‌রের দেহে 
ইমিউনাট না ঘটলেও মানব দেহে তা চমৎকার ইমিউনাঁট সপ্টারত করতে 
পারে। 

বলা বাহন্ল্য, মানব দেহ নিয়ে পরাক্ষায় এগুবার আগে অনেক সময় 
ব্য় ও বাধা জয় করতে হয়েছে। ফয়সালা করতে হয়েছে বহন প্রশ্নের । যেমন 
'বাভন্ন আকার এবং ওজনের লোকের পক্ষে মাতার তারতম্য কণ রকম হবে? 
ভ্যাকাসনের ফলাফল শুধু খাস ভ্যাকাঁসনটার গুণের ওপরেই নয়, যাকে 
টিকা দেওয়া হচ্ছে তার দেহবৌশল্ট্যের ওপরেও 'নর্ভরশীল। ভারতে যে 
তিন বছর হাভাকন আছেন, তার মধ্যে তিনি দেখেছেন ভারতের আঁধকাংশ 
চাষী, কুলি, চাকর-বাকর আর ডক মজ:রেরা কী রকম শীর্ণ দূর্বল। 
সরকার তথ্য অন্সারেই পূর্ণ বয়স্ক ভারতীয় মজুরের ওজন গড়ে ৮৫ 
থেকে ৯৭ পাউণ্ড। ল্যাবরেটারতে এই যে সমস্যায় হাভাকন বিব্রত বোধ 
করাছলেন, সেটা নিয়েই এক বছর পরে বোম্বাইয়ের একজন বিশিষ্ট 
প্রাবান্ধক বি. মালাবারী “১৮৯৭ সালের ভারত” নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। 


১০০ 


তাতে তান বলেন: “ভারতের গাঁরবেরা অর্ধভুক্ত। শীর্ণ তারা, রোগের 
আক্রমণ, বিশেষ করে প্লেগের আক্রমণ প্রাতহত করার শীস্ত তাদের নেই, 
অথচ যারা সুপ্ট, সবকিছুই যাদের যথেষ্ট আছে, তাদের এ রোগ প্রায় 
কখনোই স্পর্শ করে না।” 

তাছাড়া যন্ত্রণা, তাপমাতা ও জবরের দিক থেকে ভ্যাকাঁসনের কী ফল 
হবে সেটাও স্থির করতে হয় হাভাঁকনকে। প্রাতীক্রিয়া যাঁদ খ্মবই প্রচণ্ড হয় 
তাহলে টিকায় ভয় পেয়ে যাবে লোকে। 

৯৮৯৬ সালের সে শরতে এই আতিকায় আতাঁঙ্কত নগরাটর পাঁরন্রাণের 
উপায় গড়ে তুলছিল যে ছোট্র ল্যাবরেটার, তাতে সাত্যকার আগ্রহ যে কারো 
ছিল এমন বোধ হয় না। প্লেগ ভ্যাকসিন কী করে প্রস্তুত হল তার কাহিনী 
বর্ণনায় কয়েক ছত্র পাওয়া যায় মান্র বহু বছর পরে বোম্বাইয়ের বিশিম্ট 
বৈজ্ঞানক অধ্যাপক খানোলকরের লেখায়। ইনি বোম্বাইয়ের 'চাকৎসাবিদ্যার 
একাঁট বিবরণ লেখেন। “মহামারী বিস্তার লাভ করেই চলল। ডাঃ হাভাঁকন 
খ.বই ব্যস্ত হয়ে উলেন। নিজের ভ্যাকসন নিয়ে কাজ করা ছাড়াও [তান 
সাধারণ ডাক্তারদের কাছে প্রেগ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। প্লেগ 
নিয়ল্্ণের পদ্ধীত নিয়ে কাউকে জ্ঞানদানের প্রয়োজন পড়লে গন্তীর 
স্বল্পভাষী এই ভদ্রলোকটির আশ্চর্য মূখ খুলে যেত। দিনে তানি খাটতেন 
১২-১৪ ঘণ্টা। তাঁর সহকারীদের একজনের স্পায়মীবকার ঘটে, খার্টুীন সইতে 
ও আতঙ্ক কাটাতে না পেরে দুজন পালায়।” 

এই কয়েক ছন্রে বোঝা যায় কী চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল 
হাভীকনকে। ল্যাবরেটারর টেস্ট টিউব ও ফ্লাস্কের মধ্যে ঘূর্ণামান কোটি 
কোটি মারাত্বক প্রেগ জীবাণু আর ল্যাবরেটরী কমাঁদের মধ্যে ব্যবধান শুধু 
একটা পাতলা কাচের। প্রায় প্রাত পদেই হাভাঁকন ও তাঁর কমাঁদের সামনে 
দাঁড়য়ে আছে আঁনবার্য মৃত্যু। সে মৃত্যু এীগয়ে আসতে পারে ফ্লাস্কের 
গায়ে একটা সূক্ষত্র ফাটলে, সংক্রামিত ইপ্দুরের একটা আকাস্মিক কামড়ে, 
শত শত এমন সব দৈব দহ্র্ঘটনায় যা আন্দাজ করাও সম্ভব নয়, রোধ করাও 
সন্তব নয়। ভয়ের কারণ ছিল বৈকি। হাভাকনের আঁবশ্যি একমাত্র ভয় এই: 
ভ্যাকাঁসনটা গড়ে তুলতে বড়ো বেশি সময় লাগছে। তাহলেও ন্যায়তই 
একথা মানতে হবে যে বিশ্বের হীতহাসে প্রেগের প্রথম প্রাতষেধক ওষুধ 
হাভাঁকন প্রস্তুত করে তোলেন মাত্র তিন মাসের মধ্যে। 
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১৮৯৬ সালের ডসেম্বরেই ভ্যাকৃসিনটা কার্যত তোর হয়ে যায়। একটা 
কালচে আলমারির তাক ভার্ত হয়ে উঠোছল সার সার ফ্লাস্কে, তাতে প্লেগ 
জীবাণুর পনম্টিসাধনের কাথ। এই জীবাণ্য অক্ষৌহিণীকে আরো তাড়াতাড় 
প্রজনন করার জন্য হাভাকন খুব সহজ ও কার্যকরী একটা উপায় বার 
করোছিলেন। রাথের ওপরে তান ছু নারকেল তেল বা ভেড়ার চার্ব 
ছেড়ে দিতেন, ক্রমবর্ধমান জাীবাণ্দ উপানবেশের অবলম্বন হিসাবে কাজ 
করত এই হলদেটে জায়গাগুলো । এইগুলো আঁকড়ে জীবাণুরা ঝুলতে 
ঝুলতে নেমে আসত ফ্লাস্কের তল পর্যন্ত ঝুপাঁড় বে'ধে। হাভকন দেখোছলেন 
যে এই ঝুপড়ি বে'ধে নামা জীবাণুর মানেই হচ্ছে তাদের দিন চলছে বেশ 
তোফা। মাঝে মাঝে ঝাঁক দেওয়া হত ফ্লাস্কে, গোটা ঝুপাঁড় তখন ঝরে 
পড়ত তলান হয়ে, শুরু হত নতুন দলের ঝুপাঁড় বাঁধা। ছয় সপ্তাহ পরে তপ্ত 
করা হত এই নারকীয় পাঁচনটা। মারা পড়ত জীবাণ্দরা আর কোটি কোটি 
মৃত জীবাণু ও তাদের বিষের এই ধূসরাভ বস্তুটি পাঁরণত হত পারন্রাতা 
ভ্যাকৃসিনে। 

তার ব্রাণশীক্তি কিন্তু তখনো প্রমাণিত হয়ান। [িডসেম্বরের শেষ দিকে, 
প্রায় বর্ষশেষের মুখেই ইউরোপ থেকে আগত একটি জাহাজে সদ্যধ্ত 
২০টি সুস্থ ইদুর এসে পেশছল ল্যাবরেটারতে। এদের অর্ধেককে প্লেগ 
ইনজেকশন দিয়ে সবকাটকেই রাখা হল একতে, এবং তাদের মধ্যে ছেড়ে 
দেওয়া হল প্রেগ সংক্রমিত একটি ইন্দুর। পরাক্ষা শেষ হল ২৪ ঘণ্টায়। 
সুস্থ ইপ্দুরদের নয়াটই রোগে পড়ে মারা গেল, 'িল্তু ইনজেকশন-দেওয়া 
দশাঁটির একাঁটিও রোগে পড়ল না। প্রাণী নিয়ে এর পর এই রকম আরো 
পরাক্ষায় নতুন ছু আর প্রমাণ হকে না। এখন দরকার শৃধ্দ এইটে দেখা 
এ ভ্যাকাঁসনে মানব দেহে ইমিউীনটি সণ্টারত হবে ক না, মানব দেহে 
প্রয়োগের মান্রাটা কী হবে, টিকা নিলে কষ্ট হবে কী রকম। তার জন্য 
দরকার মানুষের গায়ে টিকা দেওয়া। সমস্যা হল এমন একজনকে পাওয়া 
যে ইনজেকশন নিতে রাজী হবে, যে ইনজেকশনে কোনো জীবন্ত জীবাণনন 
না থাকলেও মারাত্মক প্লেগ বিষ বর্তমান। বোম্বাইয়ের গাঁরবদের মধ্যে 
তেমন লোক খনব সম্ভব পাওয়া যেত, কন টাকার বদলে ইনজেকশনে রাজন 
হয়ে যেতে পারত কেউ! 'কন্তু নিজের ব্যাক্তগত জীবন তথা বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে হাভীকন যে নীতিতে চালিত হয়ে এসেছেন, তাতে অন্য লোকের 
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পান্তুর ইনাস্টিটিউট। একদল জীবাপুবিদের মধ্যে ভ. হাভাঁকন প্রেথম সারতে বাম দিক থেকে দ্বিতীয়)। হাভাকনের 


সঙ্গে রয়েছেন বোম দিক থেকে): ডাঃ নিকল, ডাঃ মেজাঁনল, প্রঃ লাভেরাঁ প্রঃ রু, প্রঃ মেচানকভ। 


জীবন নিয়ে জুয়াখেলায় তান রাজী হতে পারেন না। সূতরাং তান তাই 
করলেন, সংক্রমণের বিরুদ্ধে অনেক যোদ্ধাই যা করেছেন বহবার। প্লেগ 
বিষের ক্রিয়া তান যাচাই করলেন নিজের দেহে। 

এ পরাঁক্ষাটা হয় ১৮৯৭ সালের ১০ই জানুয়ারি, সেন্ট্রাল মোঁডকেল 
কলেজের সেই ছোট্ট ল্যাবরেটরিতে, যেখানে হাভাঁকন তাঁর কাজ শর 
করেছিলেন ঠিক তিন মাস আগে। 

ঘটনাটা ঘটে গোপনে। জানতেন শুধু দুটি লোক। তাঁদের একজন 
প্রান্সপাল। তাঁকে আমন্ণ করা হয়েছিল সাক্ষী হিসাবে। বোঁশ ডোজের 
ইনজেকশনেও ক্ষতি হবে না এইটে যাচাইয়ের জন্য হাভাঁকন ল্যাবরেটারর 
সবচেয়ে কড়া সাঁলউশনের ১০ কিউাবিক সৌণ্টীমটার ইনজেকশন নেন, 
যার অর্থ প্রচণ্ড পাঁরমাণ টীক্সন। পরে গণ টিকা যখন শুরু হয় তখন 
বোম্বাইয়ের আঁধবাসীদের যে মারায় ইনজেকশন দেওয়া হত, এটা তার 
চতুগর্মণ। ইংরেজ চাকংসক ও লেখক ডাঃ ডোভড মাস্টার্স এই এরীতহাঁসক 
ঘটনার নিম্নোক্ত বিবরণ রেখে গেছেন: 

“সাহসী  বৈজ্ঞানক তাঁর দেহের বাম ভাগ অনাবৃত করলেন, 
হাইপোডার্মক সারঞ্জ প্রাব্ট হল দেহে, মারাত্বক ইনজেকশনটা দেওয়া 
হল। তারপর সূচটা তুলে নিয়ে ডান পাশটা অনাবৃত করে আরো একাঁট 
ইনজেকশন হল। 

তারপর পোষাক পরে 'তাঁন তাঁর ভাগ্যের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন এমন 
একটা শাস্ত সাহসে যা প্রশংসার ভাষা নেই। ঘণ্টা দুয়েক পরে তাঁর জবর 
জর বোধ হল। ঠিক নয় ঘণ্টার ভেতরেই তাঁর টেম্পারেচার উঠল ৩৮৯ 
সৌণ্টিগ্রেডের ওপর। নিজের কাজ করে চললেন তিনি, কাউকে বললেন না 
কাঁ ব্যাপার। পরের দন বিছানা ছেড়ে ওঠাই তাঁর পক্ষে দায় হয়, যে-সব 
জায়গায় ইনজেকশন দেওয়া হয় সেখানে ভয়ানক যন্তণা। ভয়ানক গরম হয়ে 
উঠোঁছল জায়গাগুলো, ফুলে উঠোছল। বাঁ হাতের বগলে বেশ বাথা করছিল, 
এ সব সত্তেও তানি উঠে দাঁড়ান এবং ইশ্ডিয়ান মোঁডকেল সার্বসের 
ডিরেই্র-জেনারেলের সঙ্গে একাট জরুরী বৈঠকে বসেন। 

হাভাঁকন নিজেই বলেন: “কোনোক্রমে বৈঠকে যোগ দিতে আম সক্ষম 
হই এবং আমার উপসর্গগ্ীল একেবারে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত প্রায় কেউ 
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টের পায়ান যে আঁম টিকা নিয়োছ।” চুঁপসারে মঙ্গল করার এ এক 
এীতহাসিক দষ্টান্ত ...” 

সাতিই আরো কিছ দিন 'না যাওয়া পর্যন্ত লোকে হাভাকনের পরাক্ষার 
কথা জানতে পারোন। পরাঁক্ষা চালিয়ে যাবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন 
না হলে সম্ভবত তা প্রকাশই পেত না। টিকাটা বিপজ্জনক নয় 'চাকংসকদের 
কাছে এটা প্রমাণের জন্য সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজের সহকমাঁদের কাছে 
হাভাকন একটি নিবন্ধ পাঠ করেন, তাতে টিকাদান থেকে শুর; করে তাঁর 
নিজ দেহ নিয়ে পর্যবেক্ষণের একটা বিশদ বিবরণ ছিল। পরক্ষাটা কম্টকর 
হয়েছিল তা মানতেই হবে। হাভাঁকনের ভাষায়, তাঁর মনে হয়োছল “যেন 
একই সঙ্গে ১৬ জায়গায় ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকাট 
ইনজেকশনই বেশ যন্্রণাকর”। 

টিকার গুণের সঙ্গে সঙ্গে এই যন্দণার সংযোজনটা অবশ্যই খেদজনক। 
তাহলেও যে-শহরে রোজ শত শত লোক প্লেগে মারা যাচ্ছে এবং যেখানে 
মহামারণ প্রতিরোধের একমা্র প্রতিষেধক এই টিকা, সেখানে এ নিয়ে আর 
ভাবনার িছন ছিল না। হাভাকনের আবেদনে সাড়া দিয়ে কলেজের 'িক্ষক 
ও ছাত্ররা, ইউরোপাঁয় ও ভারতীয়রা 1টকাগ্রহণের জন্য এগয়ে আসে। তাদের 
দৃম্টান্ত অনুসরণ করে বোম্বাইয়ের শাক্ষত শ্রেণীগনলির কয়েক শত লোক। 
তাহলেও, এই সমস্ত স্বচ্ছাব্রতীরা আসে প্রধানত এসপ্লানেড, অর্থাৎ শহরের 
সবচেয়ে সমদ্ধ ও সংস্কৃতিশল অণ্চল থেকে। পারেল, বাইকুল্লা, মণ্ডীর 
িঞ্জ এলাকার লক্ষ লক্ষ লোকের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া, িউানসিপ্যাল 
কতৃপক্ষের গুঁদাসীন্য ভাঙা, যারা কোনো না কোনো রকমে রোগণীর সংস্পর্শে 
এসেছে তাদের টিকা দেবার জন্য টিকা-কেন্দ্র খুলতে কর্তৃপক্ষের বাধ্য করা _ 
এই ছিল সমস্যা। 

একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্রে 'মউানাসপ্যাল কর্তৃপক্ষ িজেরাই 
হাভাঁকনের শরণাপন্ন হলেন। বাইকুল্লা অঞ্চলে বৃঁটশ বিফর্মেটারতে প্লেগ 
লাগে এবং জন কতক মারা যায়। ১৮৯৭ সালের ৩০শে জান,য়ার হাভকিন 
ও এক দল ডাক্তার জেলখানার পাথর-বাঁধানো অন্তঃপুরে প্রবেশের অনুমতি 
পান। প্লেগের আতঙ্কে সঃপাঁরিস্টেশ্ডেন্ট ও জেল ডাক্তার বলেন, ইচ্ছা 
অনিচ্ছা নার্ধশেষে সকলকেই টিকা দিতে হবে। হাভাঁকন এটা অগ্রাহা 
করেন। ইউরোপায় ও ব্যক্তিগতভাবে পিছন শিক্ষিত ভারতীয় ছাড়া 
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ব্যাপকভাবে আঁধবাসীদের টিকা দেবার উপলক্ষ্য এই প্রথম। ভ্যাকৃসিনের 
ফলাফল এখনো পুরো নির্ধারিত হয়ান। গণ কার পাঁরাস্থাতিতে ফলাফল 
কা দাঁড়াবে অ বলা যায় নাঃ যাঁদ বিরূপ প্রাতিন্রিয়া হয়, তাহলে জবরদাস্ত 
টিকাদানে কারাগারের বাইরেকার হাজার হাজার লোক একেবারেই ভয় পেয়ে 
ষাবে। ৩৩৭ জন বন্দীর সামনে হাভকিন তাই বক্তৃতা দিলেন। বন্দীরা 
অধিকাংশই যুবক। দোভাষাীরা হিন্দী মারাঠী ও উদর্ততে তাঁর 
বক্তৃতা অন্দবাদ করে দেবার পর ভারতীয় ভাক্তাররা তাদের সামনেই 
পরস্পরকে টকা দিয়ে দেখালেন। এর পর স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসার 
জন্য আবেদন জানালেন একজন ডাক্তার। একশ চৌন্রশ জন এাগয়ে 
এল সামনে। 

হাভাঁকন নিজের ওপর পরাঁক্ষা করে যে সাহস দৌখিয়োছলেন, সম্ভবত 
তেমনি সাহসেরই প্রয়োজন হয়েছিল এখানেও । কেননা সবচেয়ে গ্র্ত্বপূর্ণ 
পরণক্ষাটা হতে চলেছে এইখানেই, সংশোধনাগারের এই অঙ্গণেই। বন্তৃত, 
এর চেয়ে যুতসই পারস্থিতি কম্পনা করা কঠিন। কারাগারের আবদ্ধ 
পারসীমার অভ্যন্তরে যারা টিকা নিল এবং যারা নেয়ান সকলেই থাকবে 
একই পাঁরস্থিতির মধ্ধে, স্বভাবতই এই নতুন ওষুধের ভালমন্দ সবই 
পারছ্কার দেখা খাবে এখানেই। টিকাদানের সময়টায় হাভাঁকন কিছ 
বিশেষ আধকার পেয়েছিলেন, এক সপ্তাহ [তান জেলেই রইলেন, একবারও 
বাইরে যানান। প্রথম রাতটা হয়েছিল [শেষ রকমের ভয়ঙকর। টিকা নেওয়ার 
দপ্টা পরেই দুটি ভারতীয় তরুণের কঠচাঁক ফুলে ওঠে। বাঁচানো তাদের 
অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, কেননা টিকা নেবার আগেই যে সংন্রমণ ঘটে গেছে 
টিকায় তা থামানো যায় না। সেই রাতে বাকিদের মধ্যেও প্লেগের ভয়াবহ 
লক্ষণ দেখা দেয়। জবর হয় তাদের, যন্তণা হয়, িস্তু তখনো বলা অসশ্ুব 
তাদের প্লেগ হয়েছে নাকি এটা শুধু টিকার প্রাতীক্রিয়া। এক সপ্তাহের শেষেই 
কেবল পারচ্কার হয়ে উঠল যে টিকায় অনেকের জীবনই বেচে গ্েছে। 
দেহে হামউানাট সপ্টারত হবার আগেই যে দুজন মারা যায়, তাদের ছাড়া 
১৩৪ জন স্বেচ্ছাব্রতীর মধ্যে রোগ হয় কেবল একজনের, তাও সে 
শীগাঁগরই সংস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু যে ১৭৭ জন টিকা নিতে অস্বীকার করে, 
তারা সে অস্বীকাতির চড়া মূল্য দেয়: তাদের মধ্যে প্লেগ হয় ১৩ জনের, 
মারা যায় ৭ জন। 
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এই উদ্দিগ্ন সপ্তাহাটতে হাভাঁকনের অনেক প্রশ্নেরই জবাব মেলে। 
তত্বগতভাবে তান যে মারা স্থির করোছিলেন সেটা কার্যত সাঠকই বটে। 
ভ্যাকাঁসন তপ্ত করার পদ্ধীতটাও সঠিক। এবং তাঁর তাত্বক হিসাবের 
সঠিকতার সঙ্গে সঙ্গে টিকার ব্যবহারক ফলাফলটাও কম সাফল্যের কথা 
নয়। আসলে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালাটর ডাক্তাররা টিকা সম্পর্কে তাঁর 
ভাবিষাদ্বাণীতে সান্দহান ছিলেন। পাস্তুর ইনস্টিটিউটে সংক্রামক রোগ 
নিয়ন্ণের যে তত্ব বিকীশত করে তোলা হয় সে সম্পর্কে ওয়াঁকবহাল 
ছিলেন ভারতের অল্প লোকেই। স্থানীয় ডাক্তারদের সামনে তান যখন 
একবার তাঁকে শুনিয়ে দেওয়া হয় একাঁট সাবেকী ভারতীয় প্রবচন: 
“দাশশনকের ভাঁবধ্যদ্বাণী একবার 'মথ্যা হলে বাঁক জীবন তাঁর মৌনাবলম্বন 
করা উঁচত”। কিন্তু এখন, কারাগারে যা দেখা গেল তাতে 'তাঁন তাঁর প্লেগ 
ভ্যাকাঁসনের কথা বলতে পারেন প্রতায় নিয়ে, টিষ্পনীর ভয় না করে, এবং 
সেটা আরো বোঁশ অত্যাবশ্যক এইজন্য যে বন্দীদের টিকা দেওয়া হয়েছিল 
মহামারীর সর্বাধক প্রাদ্ভগবের সময়টিতেই; ১৮৯৭ সালের জান,য়ার ও 
ফেব্রুয়ারিতে বোম্বাইয়ে মাঁসক মৃত্যু সংখ্যা ছিল প্রায় ৩,০০০ জন। 
নগরত্যাগনীরা এ রোগ ছাঁড়য়ে দেয় ভারতের উত্তর-পশ্চিম উপকূলের প্রায় 
সর্বা্লে, ফলে তখন তা ধ্নংসলীলা চালয়েছে ফ্রান্সের মতো বৃহৎ একটা 
এলাকায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের মধ্যে। শত শত মৃত্যুর খবর আসছিল 
করাচি আর হায়দরাবাদ, পুনা আর পালামপুর থেকে। আক্রান্ত হল ভারতের 
শস্যাগার িন্ধ; প্রদেশ এবং আরো কছন উত্তর-পশ্চিমী প্রদেশ। মহামারীর 
খবর চেপে যাওয়া আর সম্ভব হল না সরকারের পক্ষে। ভারত ও ইউরোপ 
এবং সে ব্যবস্থা গহনতও হল। 

১৮৯৭ সালের ৫ই মার্চ ঘোষিত হল যে একটি প্লেগ নিয়ন্ণ কাঁমাট 
স্থাঁপত হয়েছে। তার কর্তা হলেন নগর সেনানিবাসের অধিনায়ক, 
ব্রিগাঁডয়ার-জেনারেল গ্যাটাকর, মহামারী রোগের ৩ নং আর্ভন্যান্স বলে 
তাঁকে দেওয়া হল একনায়কী ক্ষমতা! মহামারীর উদ্ভব নিয়ে মাথা ঘামানোর 
কারণ দেখলেন না জেনারেল, 'বাঁজত দেশে যা তাঁর অভ্যাস সেই ভাবেই 
কাজ চালালেন তিনি: আশ্রয় দিলেন সৈনা ও রাইফেলের। বোম্বাইকে 
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[তান ভাগ করলেন কতকগুলি জেলায় এবং প্রাতি সকালে দুজন পালস 
ও চার জন সেপাইয়ের এক একটি বাহিনী বেরুত শহর পাঁরদর্শনের 
জন্য। ব্যাধিগ্রস্ত চোখে পড়া মাত্র প্লেগ নিয়ল্বণ বাহিনী তাকে চাপাত এক 
ঠেলা-গাঁড়তে, নিয়ে যেত কাছের হাসপাতালে । গৃহের সবকটি অধিবাসীকে 
পাচার করা হত শহরের বাইরে এক পৃথক শাবরে, বাসগৃহটির নিবর্শজন 
করা হত। 

ইংরেজী কাগজগ্যালতে এবার সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ পেতে লাগল 
বিনা বিলম্বে, এবং তাতে প্লেগ নিয়ন্ত্রণ কাঁমাঁটর কাজের বেশ তারিফ রইল। 
সাঁত্ই তো, রোগীদের হাসপাতালে দেওয়া হচ্ছে, সন্দেহজনকদের সাঁরয়ে 
ফেলা হচ্ছে লোকজনের কাছ থেকে, বাঁড়গ্ীলকে শহদ্ধ করা হচ্ছে, আর 
কী আশা করার আছে? তাই বোম্বাই হাসপাতাল ও তথাকাথত পৃথক 
শাবিরগ্ীলর চাক্ষুষ বিবরণ কিছু এখানে মদ্রত করা যাক। 

পকর্মমণ্ডি হাসপাতালে 1গয়ে ষে ধারণা হয় সেটা আত নৈরাশ্যজনক। 
এতে স্থান আছে ১২০-১৪০ি সংকটজনক রোগণর, তার মধ্যে দৈনিক মৃত্যু 
হচ্ছে ২০-৩০ জনের। আয়োজন আত আঁদম, কেননা হাসপাতালাঁটি বসেছে 
এক সরাইখানার ঘরে । কর্মচারী সংখ্যা অপ্রতুল: চার জন নার্স একেবারে 
হয়রান, ডাক্তার হাল ছেড়ে 'দিয়েছেন। একটা শষায় সকালে একজন রোগ 
আসে, সন্ধ্যায় আরেকজন । রোগীকে পরীক্ষা করাই অসম্ভব, রোগের রিপোর্ট 
রাখা তো দূরের কথা। ওষুধ নেই, চিকিৎসার কোনো উপায়ও নেই। 
চাঁরাঁদকে শোনা যায় কেবল করুণ গোঙানি, রোগীর চোখ কানে অবাধে 
ভনভন করছে মাছি। যা দেখেছি তা ভুলতে অনেক সময় লাগবে,” িলথে 
গেছেন অধ্যাপক ভিসোকোভিচ, বিখ্যাত একজন রুশ মহামারীবিদ _ 
বোম্বাইয়ে তিনি এসৌছলেন ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারতে। 

“নবাঁজন” বলতে জেনারেল গ্যাটাকর যা বুঝেছিলেন, সেটাও বেশ 
অন্ভুত। তরল ভিসিনফেব্ণ্টে সিক্ত করা হত বাসগৃহগৃলিকে । মহামারীর 
গাঁত পর্যবেক্ষণ করার জন্য রুশ সরকার কর্তৃক বোম্বাইয়ে প্রোরত 
ডাঃ লৌভন রিপোর্ট 1দয়েছেন : “কার্বালক এ্যাসিড ছিটানো হত হোস-পাইপ 
ধ্দয়ে, মাকশীরক ক্লোরাইড সাত হত হাত-পাম্প 'দিয়ে। নিবাঁজন 
ব্যাপারটা ভয়ানক সরল হয়ে যায় এইজন্য যে নিম্ন শ্রেণীগালর মধ্যে 
আঁধিকাংশ ভারতীয়েরই কার্যত কোনো আসবাবপত্র বা সাংসারক সামগ্রী 
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(এ 1ঞছ কাপড়-চোপড় আর কিছ বাসন-কোসনই হল সাধারণত 
"১1 দিনমজুরের একমাত্র সম্পত্তি।” গাঁয়ে সৈন্যেরা এসে স্রেফ ঘরের 
11এ খাঁসয়ে দিত, যাতে নিবর্শজনের কাজটা রোদেই চলে যায়। 

সে সময় ভারতে আর একজন রূশ এসেছিলেন । ইন হলেন এতিহাসিক 
শ।ভধাস্ক, ১৮৯৮ সালের মার্চে তান প্লেগ কবাঁলত বোম্বাইয়ে কিছ সময় 
এলেন, তারপর ট্রেনে করে যান কলকাতায় । নিজের সফর তানি বর্ণনা 
শর্নেছেন এইভাবে : “এখানে ওখানে পৃথক প্লেগ শাবির দেখা যাচ্ছিল, স্থানীয় 
এধিবাসীতে ভরা । অঢেল গাছপালার পটে এগ্দালর দৃশ্য ভার করূণ। 
ধাটাফুটো খড়ো চালার নিচে শত শত নগ্ন অর্ধতুক্ত ভারতীয় হাঁপত্যেশে 
[দন কাটাচ্ছে কবে তারা এই আবশ্যক তব নিষ্ঠুর বান্দিদশা থেকে মদাক্ত 
পাবে)” 

যে বান্দদশার কথা নাঁভর্খাসক বলেছেন সেটা শুধু নিষ্ঠুর নয়, 
অর্থহীনও বটে। এই সমস্ত শাবরে নির্বচারে ঠেলে ঢোকানো হত 
সকলকেই, প্লে রোগের সঙ্গে তাদের সংস্পর্শ ঘটুক বা না ঘটুক, অবুচ্ছলে 
উপস্থিত থাকলেই হল। ডাঃ লোভনের মতে, এই রকম শাবিরে ১০-১৯ 
দিনের অবস্থান প্রচণ্ড কম্টের। তিনি লেখেন: “একবার তিনশ জনের একাটি 
শিবির থেকে একই সঙ্গে পালায় ৭৫ জন। এই রকম ধরনের ঘটনা যে আরো 
ঘনঘন ঘটেনি, তার কারণ ভারতীয়দের যা বোশম্ট্, তাদের অসাধারণ বশ্যতা 
ও বাধ্যতা।” 

তবে ভারতীয়দের “অসাধারণ বশ্যতার” [িংবদন্তর ডাঃ লৌভন নিজেই 
ধাঁলসাৎ করে দেন, যখন তানি জেনারেল গ্যাটাকরের বাহিনীর প্রাত 
বোম্বাইয়ের আধবাসীদের মনোভাব বর্ণনা করেছেন। “হাসপাতাল গমন 
থেকে বাঁচাবার আশায় লোকে তাদের রোগদের লদাকয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ 
এলে রোগীদের ল্যীকয়ে রাখা হত [সন্দুকে, কেউ কেউ তার ভেতরেই 
দমবন্ধ হয়ে মারা গেছে; নয়ত লুকিয়ে রাখা হত একেবারে আস্তাকুড়ে, 
গায়ের ওপর িছ আবর্জনা চাঁপিয়ে। একেবারে মরণোন্মুখী এক ব্াঁড়কে 
একবার জানলার দিকে মুখ কাঁরয়ে বসিয়ে রাখা হয়, আর পাঁরদর্শকেরা 
যতক্ষণ সন্ধান চালায় ততক্ষণ তার মেয়ে তার কেশচর্যা করে যায়।” পাঁরদর্শন 
ব্যবস্থা চাল; হবার পর থেকেই জেনারেল গ্যাটাকর আঁধবাসাঁদের কাছ থেকে 
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যে-সব চাঠপন্ত পেতে থাকেন অতে ইনস্পেক্টরদের অভদ্র আচরণ নিয়ে 
নালিশ আসে। শহরে হাঙ্গামার মনোভাব পাঁকয়ে উঠাঁছল। জেনারেল তখন 
নিজেই একটা পাঁরদর্শন স্কোয়াডের ভার নেন, এটির গন্তব্য ছিল বিশেষ 
রকমের অশান্ত একাট এলাকায়। জেনারেলের কর্তৃত্ব পৃষ্ট করা হয় একদল 
সশস্ব সৈন্য দিয়ে। ১৮৯৬ সালের মার্চে কিন্তু বেঅনেট দিয়েও কামাটকে 
বাঁচানো যায় না। কাঁমাটির জবরদাপ্ত কার্যকলাপের প্রাতবাদে ধর্মঘট করে 
১৫,০০০ ডক ও রেল মজুর। সকলেরই ধারণা হয়োছল প্রেগ নিয়ল্মণ 
কাঁমাট প্রেগ দূর করার বদলে তা ছড়াতেই সাহায্য করছে। গাড়োয়ান ও 
দোকানদাররাও ধর্মঘটে যোগ দেয়, থেমে যায় মহানগরের পাঁরবহন ও ব্যবসা। 
১২ই মার্চ “টাইমস অব ইন্ডিয়া” লেখে: “তারা এইজন্য বিরক্ত হয় যে 
রা যখন কাজ করছে, তখন তাদের আত্মীয়স্বজনকে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে 
পৃথক ছাউীনিতে, ধংস করা হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ি ও সম্পাত্ত।” বশেষ 
রকমের বর্বর আচরণগ্াল বন্ধ করতে সরকারকে বাধ্য করে ধর্মঘটশরা। পরে 
কিন্তু হাঙ্গামা ফের দেখা যায় গারচঙ্কর শহরে । কর্তৃপক্ষ অস্ব্রের শরণ নেয়, 
ফলে নিহত হয় ৮ জন এবং আহত হয় ২৭ জন। বাংলার গ্রামে চাষারা 
প্রাতরোধ করে সরকারী কর্তৃপক্ষের, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা [হিসাবে তাদের 
যে-সব উন্মুক্ত শিবিরে রাখা হয়েছিল সেখানকার গরম তাদের পক্ষে অসহ্য 
হয়ে ওঠে। 

যাই হোক, এবার হাভাঁকনের প্রসঙ্গে ফেরা যাক, দেখা যাক পারিস্থিত 
সম্পর্কে কা ভাবাঁছলেন 'তাঁন। 


কতক 


যৌবনে একবার চার্লস ডারউইন তাঁর বন্ধ; লিয়েলকে বলোছলেন : 
“কী ভালোই হত যাঁদ সমস্ত বৈজ্ঞানিক ঘাট বছর বয়সে মারা যেতেন, 
কেননা তার পর তাঁরা আনবার্যই প্রীতাঁট নতুন মতবাদের বিরোধিতা 
করবেন।” 

সরকারী কাজে হাভীকনকে যখন জেনারেল গ্যাটাকরের আঁফসে বৈঠকে 
বসতে হত, তখন সম্ভবত এই বিষণ্ন রাঁসকতাটা তাঁর মনে পড়ে থাকবে, বিশেষ 
করে আরো এইজন্য যে জেনারেলের বয়স তখন এই সংকটমাতার কাছাকাছি । 
বৈজ্ঞানিক অবশ্য তান ছিলেন না। প্রেগ নিয়ন্ত্রণ কামাটর সভাপাঁত হিসাবে 
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যে ব্যাপক ক্ষমতা তানি পেয়োছিলেন, তাতে কিন্তু তাঁর ধারণা হয়োছল যে 
চাকংসা ও জীবাবদ্যায় তান কোনো বৈজ্ঞানকের চেয়ে কম যান না। 
প্লেগ ভ্যাকাসনের আবিজ্কর্তার মতে সায় দেওয়া তাঁর পক্ষে মর্ধদাহানিকর 
বলে মনে হত, প্রাতষেধক টিকা ব্যাপারটাকে তান ভাবতেন ভারতীয় 
ফকিরদের তুকতাকের মতো কোনো একটা ব্যাপার। তাঁর দূঢ় বিশ্বাস ছিল 
প্লেগ রোগী যেখানে পাওয়া গেছে সে বাঁড়র মেঝে দেয়াল কার্বালক এ্যাঁসভ 
আর মাক্মারক ক্লোরাইড দিয়ে ভেজাতে পারলেই শেষ পর্যন্ত প্লেগ জীবাণু 
ধ্বংস হবে। কেন হবে নাঃ বোম্বাই সেনানবাসের আঁধনায়ক তাঁর 
ওপরওয়ালাদের কাছ থেকে “বন্দী নেওয়া চলবে না” আদেশ কম পালন 
করেনান। তিনি একেবারে 'নাশচিত ছিলেন যে বাইরের রণক্ষেত্রেই প্লেগের 
ওপর পাঁরপদর্ণ জয়লাভ সম্ভব, সব ছুই নির্ভর করছে 1সপাহণীদের 
কর্তব্যপালন ও কার্বালক এ্যাসিডের পাঁরমাণের ওপর । 

হাভাঁকনের ছিল অন্য মত, তাতে স্বভাবতই প্লেগ নিয়ন্মণ কামিটির 
সভাপাতর সঙ্গে তাঁর বন্ধত্ব জমার কথা নয়। ১৮৯৬ সালের শরতেই [তানি 
ব্ঝোছলেন যে ভারতীয় এই প্লেগটা এমন একটা রোগ যার সক্রিয় সংক্রমণ 
এলাকা সীমাবদ্ধ রাখা বা উৎপাত্তস্থলেই জীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব হবে না। 
বসন্ত ও জলাতঙ্ক রোগের মতো এটা নয়। এর জীবাণু শুধু সংক্রাঁমত 
মানব দেহেই নয়, মানুষের চারপাশের মাঁটতে, ঘরবাঁড়তে জীবজন্তু ও 
পতঙ্গের দেহ আশ্রয় করেও াদ্ধি পায়। 

বৃহৎ ঘাঞ্। শহরটায় যা পরিস্থিতি, তাতে প্লেগের বিরদ্ধে একটা সম্মহখ 
সংগ্রাম অর্থহীন; তার চেয়ে অনেক কার্যকরী হবে টকা 'দিয়ে লোকের 
সংক্রমণ রোধ করা। 

বোম্বাই ও তার আশেপাশের এলাকায় হাভাঁকন প্রচুর বক্তৃতা 'দয়ে 
তাঁর ততটা জনবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্য করেন। পুনার আধবাসীদের "তান 
বলেছিলেন: “প্রকাতির বহ্‌; ব্যাপার আছে যা আমরা নিয়ল্রণ করতে অক্ষম । 
কিন্তু তা আমরা হয় এড়াতে পার, নয় এককভাবে তা থেকে আত্মরক্ষা করতে 
পাঁরি। দ্টান্তস্বরূপ বলি, ভারতবর্ষের গরম আমরা অটকাতে পার না॥ 
অহলেও এ গরম সহজেই এড়ানো যায় পাহাড়ে য়ে, এবং যারা শহর 
ছাড়তে পারছে না তাদের ক্ষেত্রে ভূলো রকম একটা পাঙ্খা জুটিয়ে। একই 
ভাবে, নদী ও জলার মশা একেবারে ধ্বংস করা যায় না বটে, 
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কিন্তু ব্যাক্তগতভাবে মশার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন মশার 
খাটিয়ে” 

বিজ্ঞানের কোনো জ্ঞান না থাকলেও এই সব তুলনার সাহায্যে লোকে 
হাভকিনের প্লেগ কার মূল কথাটা বুঝতে পারত। দুর্ভাগ্যবশত, বক্তৃতা 
শোনা বা পরামর্শে কান দেওয়া জেনারেল গ্যাটাকরের স্বভাব নয়। 
রাইফেলধারশ সিপাহী আর প্ীলস বোম্বাইয়ের ঘরবাড়িগ্ীলতে প্রাত 
সকালে এসে হানা দিত আর রাস্তার মাঝখানে বড়ো বড়ো সরায় পড়ত 
গন্ধকের চাঙ, দমবন্ধ হয়ে আসত তার ধোঁয়ায়, -_ প্লেগ নিয়ন্বণ কাঁমাটর 
নির্দেশ অনদযায়শ এটা হল শহরের বাতাস শ্বাদ্করণের পল্থা। 

হাভাঁকন যাঁদ ডাক্তার হতেন তাহলে বোম্বাইয়ের বৃটিশ কর্তৃপক্ষের 
কার্যকলাপ প্রসঙ্গে এই স্মাবাদত লাতিন প্রবচনটি প্রয়োগ করতে পারতেন : 
মঢ 811010 119 ৮1069৪ঞ1, অর্থাৎ “দেখায় যেন কিছ; একটা করা 
হচ্ছে” যে রোগীর কোনো আশা নেই তার জন্য শুধুই একটা গোলাপী 
রঙের জল বরাদ্দ করার সময় এই সূত্রাটই অন্সরণ করেন ডাক্তাররা। 
হাভাঁকন ডাক্তার না হলেও এটা বুঝোঁছলেন যে কেবল এই ধরনের 
সবাস্থ্যরক্ষা বধানই যথেষ্ট নয়। এ শ্বাস তাঁর দৃঢ় হয় যখন কর্তৃপক্ষের 
আমন্ধেণে বোম্বাইয়ের অন্যতম সংক্লামত এলাকা মণ্ডীতে তিনি পাঁরদর্শনে 
ষান। পাঁচ-ছয়তলা ফ্ল্যাট বাঁড়তে বাস করত মণ্ডীর গাঁরবেরা, বহন ?সপড় 
ভেঙে অসংখ্য অন্ধকার ঘিঞ্জ বারান্দা ধরে এগুতে হয় হাভাকনকে। তান 
ও তাঁর সঙ্গীরা যে-সব ঘরে িয়োছলেন তার মধ্যে একটা দৃশ্য ছিল বিশেষ 
ভয়াবহ: ঘরটা ৩০ বর্গ ফুটের বৌশ নয়, দেখতে বারান্দার মতো, কোনো 
জানলা নেই, কিন্তু তার মধ্যেই বাস করছে একাধক পাঁরবার। আলো হাওয়া 
বাঁজত এই খাঁচাটায় লোক থাকে আট ক দশ জন। পরের ঘর ও পাশের 
ফ্ল্যাট বাড়িগ্লোতেও একই অবস্থা। এই ঘাঞ্জ ও দারিদ্রের মধ্যেই নোংরাঁম 
ও রোগের জন্ম। বস্তুত, যেখানে গোটা বাঁড়টায় আলাদা রান্নাঘর নেই, এক 
একটা তলার জন্য মাত্র একটি করে জলের কল, সেখানে পাঁরদ্কার 
পারচ্ন্রতার কোন কথাই বা ওঠে। 

“ওরা যখন আমায় এক সারি বাঁড় দোথয়ে বলল যে তাতে লোক থাকে 
সাতশ থেকে এক হাজার, এবং এলাকায় এই ধরনের সমস্ত বাড়তেই প্লেগ 
রোগ দেখা গেছে, তখন সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম মিউীনীসপ্যাল কর্তৃপক্ষ যে-সব 
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ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা কার্যকরী করে কোনো লাভ হবে না (এটা 
প্লেগ নিয়ন্বণ কাঁমটি নিয়োগের আগে _ লেখক), তাহলেও যা-কছন করা 
হচ্ছে সবেতেই আম অনুমোদন দিই, এমন কি রাস্তার মাঝখানে গন্ধক 
পোড়ানোর ব্যাপারটাতেও; শাসক কর্তৃপক্ষ বোম্বাইয়ে প্লেগের প্রসার রোধে 
অক্ষম এইটের প্রমাণ চাইীছলাম আমি...” 

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় হাভাঁকন যে আপাত্ত করেনাঁন তার আরো একটা কারণ 
ছিল । বৈজ্ঞাঁনক "সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তিনি ছিলেন একেবারেই আপোসহান, 
তাই তান তাঁর ভ্যাক্সনের 'ক্রিয়াটা এমনভাবে যাচাই করতে চেয়েছিলেন 
ঘাতে তার কার্যকারতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ না থাকে। বাইকুল্লা 
জেলখানায় যে টিকা দেওয়া হয় এবং পরের মাসে শহরের আঁধবাসীদের 
মধ্যে তিনি যে ৮,২০০ টিকা রোঁজস্ট্রি করেন, তা নিয়ে তাঁর নিজের 
পর্যবেক্ষণেই নিজের আবশ্বাস দূর হয়ান। টিকা পদ্ধাতর শিক্ষা পেয়োছিলেন 
কয়েক গণ্ডা চাকৎসক, ল্যাবরেটারতে তরি হয়ে উঠেছে প্রচুর পাঁরমাণ 
ভ্যাকাঁসন, তাহলেও গ্যাটাকর ও তাঁর পদ্ধতির বর্দ্ধে হাভাঁকন প্রকাশ্য 
বিতর্কে নামেনান। এটা নতাস্ত ভীরুতা নয়। কেননা ছয় মাস পরে [তান আঁতি 
দড়ভাবেই “গোলাপী জল” বরাদ্দের বিরোধিতা করেন। সম্ভবত 
১৮৯৭ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মে তিনি অপেক্ষা করাঁছলেন একটা নোৌতিক 
সমর্থনের, তাঁর সুযোগ্য সহযোগীদের কারো কাছ থেকে একটা উৎসাহবাণণীর। 
জীবাণবীবদ্যার ক্ষেত্রে তখন যথেষ্ট সংখ্যক কমণ ছিল না, মহামারীর সময় 
বোম্বাইয়ে তার অন্য কোনো প্রাতাঁনাধও ছিল না। তাহলেও বহন প্রতীক্ষিত 
উৎসাহবাণীটা এসে পেশছল এবং তা উচ্চারত হল রশ ভাষায়। 

১৮৯৭ সালে মহামারী পর্যবেক্ষণের জন্য কতকগদাীল সরকার তাদের 
মোঁডকেল আঁফসার পাঠায় বোম্বাইয়ে। জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স ও রাশিয়ায় 
ভয় ছিল, এবং অকারণে নয়, যে “কৃষ্ণ মৃত্যুর” এই প্রাদুর্ভাব হয়ত বা 
ইউরোপের কোনো একটা বন্দরে দেখা দেবে। 

ভারতে প্রোরত জীবাণুবিদরা প্লেগ নিয়ল্রণের মতো যথা সপ্তব সমস্ত 
আভজ্ঞতা সংগ্রহের নিশি পেয়োছিলেন। মার্চ মাসে তিন জন রূশ প্লেগ 
বিশেষজ্ঞ এসে পেশছন বোম্বাইয়ে, এদের একজন হলেন খাক'ভের অধ্যাপক 
ভিসোকোভিচ, অন্যজন জাবোলখান, "যান পরে আকাদোমাশয়ন হন। 
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ডঃ জাবোলতান যৌদন পেশছন সেহীদনই হাভফিনের ল্যাবরেটরিতে আসেন। 
পরের বছরগুঁলিতে আরো রুশ ডাক্তার এসোছিলেন ভারতবর্ষে (যেমন 
ভিগুরা, লৌভন, কাশকাদামভ), কিন্তু বিদেশে প্রায় দশ বছর কাটাবার পর 
স্বদেশবাসীর সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাতট হাভাকনের ওপর খুব ছাপ ফেলে। 

মুখচোরা হলেও হাভাকন না বলে পারেনান স্বদেশবাসীর দেখা পেয়ে 
তান কী খাঁশ ও উৎসাহিতই না হয়েছিলেন (ঞদের তিন জনই আবার 
উক্রেনবাসী)। বোম্বাই মৌডকেল কলেজে রুশ ও উন্রেনীয় ভাষা উজ্জারত 
হল এই প্রথম, এই প্রথম হাভকিন সপ্তাঁষত হলেন রুশ প্রথান্দযায়ী তাঁর 
নাম ও পিতৃনামে: ভনাদাীমর আরোনাঁভচ। হাভাঁকনের ল্যাবরেটারতে রূশ 
দলটিকে আত সমাদর করা হয়। মহামারীর প্রকৃতি এবং চাকৎসা ও 
প্রাতষেধের পদ্ধতি বিষয়ে সমন্ত সংবাদই দেওয়া হয় [িসোকোভিচ ও 
জাবোলংাঁনকে। যখন তাঁরা তাঁদের নিজস্ব প্লেগ ভ্যাকাঁসনের ক্রিয়া পরথ 
করার বাসনা জানান, তখন বোম্বাইয়ের বৃহত্তম ও সর্বাধ্দীনক 
হাসপাতালাটতে সে পরাঁক্ষার বন্দোবস্ত করে দেন হাভাঁকন। 

স্বদেশবাসী হিসাবে হাভকিনের প্রাত সৌহার্দ্য প্রকাশ করলেও তাঁর 
প্লেগ ভ্যাক্তীসন সম্পর্কে সংশয়ী মনোভাব গ্রহণে নবাগতদের বাধোন, 
নিজেদের মধ্যে তাঁরা এ ভ্যাক্ঁসনকে বলতেন “হাভাকনের 'িম্ফ”। 
১৮৯৭ সালের ৩০শে এাপ্রল দেশে পাঠানো একা চিঠিতে ডাঃ জাবোলতান 
হাভাঁকনের ভ্যাকাঁসন সম্পর্কে িখোঁছলেন: “ইংরেজ চিকিৎসকরা এ 
পদ্ধতি সম্পর্কে এখনও সংশয়শ।” এক মাস পরে কিন্তু যে-সব ঘটনা ঘটে 
তাতে নবাগতরা (এবং অন্যেরাও) ভ্বাদিমির হাভাকনের বৈজ্ঞানক ও 
ব্যবহারক কার্যকলাপের পৃনম্মল্যায়ন করতে বাধ্য হন। 

ফেব্রুয়ারর শেষ দিকে খবর আসে যে দমনে প্লেগ লেগেছে, এটি ?ছিল 
একাট ছোট্ট পোর্তৃগীজ উপাঁনবেশ, চারপাশে বৃটিশ এলাকা। অন্যান্য 
অঞ্চলের মতো এখানেও রোগের একই রকম প্রাতাক্রিয়া দেখা দেয়; ১০,০০০ 
আঁধবাসীর মধ্যে ২০০০ লোক দিশ্বাদিকে পালায়, এরপর পোর্তৃীজ 
সৈন্য গ্রামগনীলকে ঘেরাও করে রাখে, এবং বৃটিশ সৈন্য তাদের অনসরণ 
করে উপনিবেশের চারপাশে দ্বিতীয় একাঁট বেষ্টনী বসায়। এই দুনো 
পাঁরবেষ্টনে সমস্ত যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়, এবং নীরবে ভাগ্যের প্রতীক্ষা ছাড়া 
বাকি ৮,০০০ আঁধবাসীর আর কোনো গত্যস্তর থাকে না। 
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এই অবরুদ্ধ প্লেগ এলাকায় হাভাকন তাঁর দুজন বিশ্বস্ত সহকমাঁকে 
পাঠান তাঁর তথাকথিত “লম্ফ” সমেত। টিকাপ্রাপ্ত, ও টিকা-না-নেওয়া 
পোকেদের, রোগ ও মৃত্যুর একটা নিখুত হিসাব রাখা হয় (সমাধিস্থানে 
গভর্ণর নিযুক্ত রক্ষক মৃত্যুর হিসাব রাখত)। ১৮৯৭ সালের মে মাসের 
শেষে চাণ্ল্যকর তথ্য প্রকাশ গেল বোম্বাইয়ের খবরের কাগজগালতে। যে 
৬,০০০ লোক টিকা নিতে চায়ান, তাদের মধ্যে ১,৪৮২ জন মারা গেছে, 
আর যে ২২০০ জন টিকা নেয়, তাদের মধ্যে মারা যায় কেবল ৩৬ জন। 
পুশ ডাক্তার ভিগ,রা তাঁর রিপোর্টে লেখেন: “টকা-না-নেওয়াদের মধ্যে 
মত্যু হার টকাপ্রাপ্তদের চেয়ে পনেরো গুণ বেশি। সংখ্যাগাল এত বড়ো যে 
আকাঁস্মকতার প্রশ্ন ওঠে না।” 

জ্‌লাই মাসে দেখা গেল প্রেগের আরেকটা নতুন প্রাদর্ভাব, এবার 
দেশের বেশ অভ্যন্তরে । মহামারী লাগল ছোট্র একাঁটি এলাকা লানাউালতে। 
গ্রীম্মের তাপ ও পথের দুরবস্থা উপেক্ষা করে হাভাঁকন ও ডাঃ লোৌভন এসে 
পেশীছলেন দাক্ষিপাত্যের পাহাড়ে অণ্চলাটতে। আঁধবাসীঁদের পদুরোপ্নার 
পর্যবেক্ষণে রাখা হল, কিন্তু িকাদানটা হল স্বেচ্ছানর্ভর। দনের পর দিন 
হাভাকন তাঁর যন্পাঁত নিয়ে ঘরে ঘরে গেছেন, ব্দঝিয়েছেন, টিকা 
দিয়েছেন। ডাঃ লোভন তাঁর 'ীরপোর্টে লেখেন; “দুর্ভাগ্যবশত আরো 
সঠিকতর তথ্য আমার কাছে এখনো নেই, তাই শুধু ব্যাক্তগত ধারণার 
'ভীত্ততেই কথা বলতে পারি। লানাউলিতে টিকাদান শন; হওয়া থেকে 
আমার চলে আসা পর্যন্ত তিন সপ্তাহে টিকা দেওয়া হয় ৪৮৭ জনকে, এই 
সময়ের মধ্যে এদের ভেতর রোগ হয় পাঁচ জনের, মারা যায় তন জন। অন্য 
দিকে যারা টিকা নেয়ান, তাদের মধ্যে রোজ ১০--১২ জন করে 
লোকের রোগ হচ্ছিল এবং মারা যাচ্ছল তার অন্তত তিন চতুর্থাংশ। 
তাই লানাউলিতে আমার ব্যাক্তিগত আভিজ্ঞতার সঙ্গে দমনের তথ্যগল 
প্রোপদার মেলে ।” 

“হাভাঁকন [লম্ফের” গুণ ও ভুটি দুইই খুব পাঁরজ্কার দেখা গেল দমন 
ও লানাউলিতে। এতে একেবারে অব্যাহাতি লাভ না ঘটলেও প্লেগ জর্জীরত 
পাঁরবেশে সংক্রমণ প্ারহারের সপ্তাবনা টটকাপ্রাপ্তদের মধ্যে অনেক বেড়ে যায়। 
সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রাণ বাঁচে। টিকাপ্রাপ্তদের মধ্যে মৃত্যু কমে গেল শতকরা 
৮৫-৯০ ভাগ; পলম্ফের” এ সাফল্যের কথা সেন্ট পিটার্সবূর্গে [রিপোর্ট 


না ১১৫ 


করতে রূশ ডাক্তাররা ভোলেনান। অন্যান্য যে-সব জীবাণ্ীবদ 
পড়ে। ইয়ের্সেন, লদাস্টং ও গালেওন্তির ?টিকায় কেউ বাঁচোন। 

রুশ ডাক্তারদের মৌখক ও লিখিত রপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ ফল দেখা 
দেয় যাতে িম্ফ ও তার স্রষ্টার ভাঁবধ্যং প্রভাবিত হয়। সেন্ট পটার্সবৃর্গ 
ভ্যাকাঁসন উৎপাদনের খ:াটনাটি সম্পর্কে খোঁজ 'িতে থাকে, অন্য দিকে 
বোম্বাইয়ের জনমত দাব করতে থাকে জেনারেল গ্যাটাকরের নিষ্ঠুর ও 
অর্থহীন “ক্বাস্থ্য ব্যবস্থার” বদলে একটা নমনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, 
যার মধ্যে প্লেগ এলাকায় ব্যাপক টিকাদানের আয়োজন থাকবে। এ জনমত 
দেখা দেয় ৯৮৯৮ সালের শীতে, প্লেগ রোগের একটা নতুন বাদ্ধর সঙ্গে 
সঙ্গে। প্রাত সপ্তাহে মারা বাচ্ছল শত শত লোক। শবযান্রার মাছল বেরতে 
লাগল ঘনঘন, এবং ঘনঘনই তাদের থামাতে লাগল প্লিস; নতুন একটা 
আর্ডন্যা্স বলে যে-কোনো শবযান্রার মিছিল থাঁময়ে আত্মীয়স্বজনদের কাছ 
থেকে মৃত্যুর কারণ দর্শানো সাঁটীফকেট দাঁব করার আঁধকার পায় 
কর্তৃপক্ষ । খজ্টানদের কবরখানা, 'হন্দুদের *মশানঘাট আর পাসাঁদের “মৌন 
মিনারের” কাছে (আগ্মপ্জক পার্সঁরা তাদের মৃতদেহ রেখে দেয় যে উচ্চু 
মিনারের ছাতে) প্রায়ই সংঘর্ষ ঘটত প্ীলসের সঙ্গে স্থানীয় আঁধবাসীদের 
এই উত্তোজত পাঁরাশ্থততিতে “বোম্বাই গেজেটে” কয়েকটি বেশ কড়া চিঠি 
মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। 

১১ই জানুয়ারির একটি পত্রে পাঠক লেখেন : “মহাশয়, বহন নাগরকের 
সঙ্গে আমার মনেও একটি প্রশ্ন উঠেছে: প্লেগ বিতাড়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কি 
বদ্ধ করার জন্য বিপুল অর্থ ও প্রচুর শ্রম ব্যয় করা হচ্ছে। বোম্বাই যেহেতু 
প্রেগে স্রেফ আচ্ছন্ন, তাই এই প্রশন আমার মনে ওঠে: এ সময় এরূপ 
নবাগতদের জন্য এরূপ কোয়ারাণ্টাইন ব্যবস্থায় ফল কী? বোম্বাইয়ে এসে 
আমাদের সাধারণ নিরাপত্তার আর কা ?বঘন ঘটানো সন্ভব?.. শেষ যে প্রশ্ন 
করব সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । ভাঃ হাভাকনের টিকা প্রণালী দ্বারা প্রেগ 
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দরৌকরণের কী বাবস্থা করা হয়েছে 2 উত্তর হল, ছুই না, বা প্রায় কিছুই 
না। টিকার ব্যবস্থাটাই যে সবচেয়ে কার্যকরী সেটা যেষ্ট প্রমাঁণত হয়েছে, 
পকলকেই টিকা দিলে প্রেগ সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যেত। পুনা, শোলাগর, 
সরা ও বোম্বাইয়ে এই প্রততিষেধকের সম্ধযবহার করার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছেন কি কতৃপক্ষ ঃ এ প্রশ্নের জবাবের ভার আমি জনসাধারণের ওপরেই 
ছেড়ে দিচ্ছি... অর্থবায়টা এখন প্রশন নয়। বরং নিষ্প্রয়োজন সীমান্ত য্দ্ধের 
চেয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচও শ্রেয়। 

প্রীত পাড়ায় থাকা চাই একটা করে টিকা দেবার চালা বা ঘর এবং কাজ 
চালাবার মতো উপযুক্ত কর্ম । গাঁরবদের টিকা 'দতে হবে টাকা 'দিয়ে, বিশেষ 
করে টিকার পর ষথন তারা জরে পড়বে। এ বিষয়ে বক্তৃতার জন্য 
এতদ্দেশীয় প্রচারক নিয়োগ করা উচিত, এবং টিকার কার্যকারিতা ব্যাখ্যা 
করে প্রচারপত্র বাল করতে হবে। আঁধবাসীদের টিকা দেবার জন্য প্রাত 
ঘরে ঘরে যেতে হবে ডাক্তারদের । 

আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে প্রফেসর হাভকিনের দিকে। এই 
ভন্রমহোদয়ের নিকট বোম্বোই গভীরভাবে কৃতভ্র, বোম্বাইয়ের খ্যাত পত্রে 
তাঁর নাম লেখা থাকবে বড়ো হরফে ।” 

বিদেশীদের পক্ষ থেকে ভ্যাক্ঁসনের সাতিশয় তরফ এবং দমন ও 
লানাউালর সাফল্যে ভারতীয়দের মধ্যে হাভাঁকিনের মর্যাদা বেড়ে গিয়োছিল। 
বোম্বাইয়ের একজন বৃদ্ধ ও বহদসম্মানিত 'চাকংসক ডাঃ বাহাদুরজী অনেক 
দিন থেকেই ভারতে পাস্তুর পদ্ধতির কোনো রকম প্রয়োগের বিরোধিতা করে 
এসেছেন। ীকন্তবু ১৮৯৮ সালের ১৩ই জান;য়ারতে বোম্বাই 
মিউনাসপ্যালাটতে যে টং হয় তার অন্যাববরণী আমার হাতে আছে। 
এ সভায় প্লেগ নিয়ন্ত্রণের সমস্যা নিয়ে অগ্রগণ্য চাকংসক ও কর্তৃপক্ষায় 
প্রাতানাধদের মধ্যে তুমূল বিতর্ক হয়। প্রায় কেউই প্রাতষেধক টিকার 
বিরোধিতা করেন না। বরং সকলের অনুমোদনেই ডাঃ বাহাদুরজশী ঘোষণা 
করেন যে “প্রাতষেধক টিকার সমস্যাটায় কর্তৃপক্ষ যেন দ্বিধাভরে কুণ্ঠিত 
পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছেন; টিকার কার্যকারতা সম্বন্ধে ষে দাব করা হচ্ছে 
তাতে তাঁদের যাঁদ বিশ্বাস না থাকে তবে সে আবশ্বাস পাঁরত্কার ঘোষণ্য 
করাই তাঁদের কর্তব্য; কস্তু যাঁদ তাঁরা মনে করেন যে টিকায় ক্ষাত হয় না, 
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বরং কল্যাণ, প্রচুর পাঁরমাণ কল্যাণই হতে পারে, তাহলে যে পথ তাঁরা এযাবং 
গ্রহণ করে এসেছেন সেটা একেবারেই সঙ্গাীতহীন ... এই যখন ঘটনা, তখন 
জোর ?টকা ব্যবস্থায় এক পক্ষের মধ্যেই কার্ধত প্লেগ নিল করা সন্ভব।” 

মিউনিসিপ্যালটির সদস্য কাওয়াসজ, খরমৃসজী, কাটরাক, ফসৃভাই, 
1বসরাম এবং অন্যান্যেরা একবাক্যে সারা শহরে যথা সম্ভব 1টিকা কেন্দ্র খুলতে 
সম্মত হন। সভায় সরকারা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয় যেন তাঁরা প্লেগ 
ভ্যাকাঁসন সংগ্রহে জনসাধারণকে সাহায্য করেন; “সর্বাবধ উপায়ে হাভাকনের 
কাছে তাঁরা যেন একটা সার্কুলার পত্র পাঠান; এবং “হাভাঁকনের পদ্ধীত 
যাচাইয়ের ফলাফল যেন স্থানীয় ভাষাগলিতে প্রকাশ করে শহরে প্রচার 
করেন”। 

সংবাদপত্র ও সরকারী [পোর্ট থেকে এই দীর্ঘ উদ্ধাতিতে পাঠকেরা 
যেন ধৈর্যচ্যুত না হন, কারণ প্লেগ ও মানাবক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বারো 
মাসের লড়াইটা যে হাভাঁকনের পক্ষে ব্যর্থ হয়ান, এগদুলি তারই সাক্ষ্য ও 
স্বীকাতি। বহন্দূরের এক দেশ থেকে এসে দশলাখ লোকের বহনীবধ ভাষা, 
ধর্মীবশ্বাস ও জাঁতিভেদের এই বৃহৎ বিদেশী শহরে শ্রদ্ধা ও আদ্ছা অর্জন 
করা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। রাজনৌতক, অর্থনৌতক ও ধমাঁয় বৈপরাত্য 
এখানে এমন এক জাঁটল জট পাঁকয়েছে যা খুলতে যুগ কেটে যাবার কথা৷ 
অথচ বিপুল এই ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেই হাভাঁকন হাজার হাজারের অনুরাগ 
লাভে সক্ষম হন। এটা রাজনোতিক বাগ্মিতা বা উৎকোচ, ভণ্ডাঁম ৰা 
কারসাজর ব্যাপার নয়। ভারতীয়দের প্রীত তান পেয়েছিলেন কেবল তাঁর 
দৃঢ় চবির, ইচ্ছাশাক্ত ও বিজ্ঞানের জোরে। লোককে তিনি 'দিয়োছলেন তাদের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ধন _- জাবন, প্রাতিদানে নজে ছু দাবি করেনানি। ল্যাবরেটারর 
পেছনকার সেই ছোট্র ঘরাটতেই তান তখনো বাস করছেন এবং মস্ত বড়ো 
সরকারী চাকুরিয়া হলেও (ভারত সরকারের জশবাণুবিদ) গাঁড় না চেপে 
হে*টেই যেতেন, কেননা ব্যাক্তিগত ব্যবহারের জন্য তিনি যে গাঁড়-ঘোড়া 
পেয়োছলেন তা তান 'দয়ে 'দিয়োছলেন প্লেগ ভ্যাকৃসন পরীক্ষার 
ল্যাবরেটারটির কাজে। 

৯৮৯৮ সাল, ছোট্র এই ল্যাবরেটারটির কম্টা্জত ীবজয়ের বছরাট শেষ 
হতে চলেছে। ছোট্র কথাটি তখন অবশ্য আর খাটে না, কেননা একজন ধনী 
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ভারতীয় তাঁর একট বাগান বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলেন হাভাঁকনের জন্য। 
মহামারীর শুরুতে হান তাঁর ছয় শত দাসদাসাঁকে টিকা দিয়ে তার ফল 
দেখে উৎসাহিত হন। 

প্লেগ নিয়ন্ণ কর্মিটি ইতিমধ্যে একেবারে হতমান হয়ে পড়োছিল, 
জুলাইয়ে তা পুরোপার বন্ধ হয়ে গেল এবং জেনারেল গ্যাটাকর ফিরে 
গেলেন তাঁর সেনানায়কী কাজে, ষেটায় তান অনেক বোঁশ অভ্যন্ত। শহর 
জুড়ে একের পর এক টিকা কেন্দ্র খুলতে থাকল, বছরের মাঝামাঁঝ তাদের 
সংখ্যা দাঁড়াল পণ্টাশের ওপর । পরপরিকায় হাভাঁকন যে সামান্য কিছ] প্রবন্ধ 
'লখোছলেন তা ভারতে ও ইউরোপে লোকে পড়ত অসাম আগ্রহে। ইতিমধ্যে 
৮২,০০০ টিকা ?দয়েছেন হাভাঁকন। জীবাশুবিদ্যার আদ কাল থেকে এমন 
আর একজনকেও পাওয়া যেত না যিনি এতগ্যাল লোকের জন্য এই পাঁরমাণ 
সেবার গর্ব করতে পারতেন। 

প্লেগ মহামারী তখন কমতে শুরু করেছে, তাহলেও তা বিপজ্জনক, 
এখানে ওখানে তখনো লোক মরছে। বোম্বাইয়ের ডাঃ মনসের মারা গেলেন 
নিউমোনিক প্লেগে; তিনি তাঁর পাঁড়া দিয়ে গেলেন তাঁর নার্সকে। 'ভিয়েনায় 
মারা গেলেন বারিশ নামে একজন কর্মচারাঁ, তাঁর কাছ ছিল প্লেগ পর্যবেক্ষণে 
ব্যাপৃত একটি ল্যাবরেটারতে। তাঁর চিকিৎসা করতে গিয়ে মারা গেলেন 
ডাঃ মুলার এবং তাঁর নার্স। লিসবনে একজন প্লেগ রোগার দেহ ব্যবচ্ছেদ করতে 
গিয়ে সংক্রামত হলেন কামারা পেস্তানা নামে এক ডাক্তার এবং মারা যান 
এক সপ্তাহ পরে। 

কিন্তু এদের সকলের চাইতে সংক্রমণের বোশ ঝুীক সম্ভবত ছিল 
হাভাকনের, প্রেগ অধ্যাঁষফত এলাকায় যিনি দিনের পর দন কাজ করে 
চলাছলেন। যে-সব এলাকায় রোগে অধিবাসীদের প্রাত দুজনের মধ্যে 
একজন মারা যাচ্ছিল, সেখানেও টকা 'দিতে যাবার জন্য তান ছিধা করেনান। 
এ সাহস তিনি পেয়োছলেন তাঁর ভ্যাক্সিনের ইমিউন ক্ষমতায় বিশ্বাস 
থেকে । এক বছর পরে তিনি যখন লণ্ডনে আসেন তখন “1নউজ ক্রনিকলের” 
একজন রিপোর্টার তাঁকে জিজ্ঞেস করেন: 

শকন্তু আপনার কথাটা ধলদুন। প্লেগ হয়েছিল কি আপনার ?" 

“আমার গ্যাপ্ড ফুলৌছল একবার, স্বীকার করেন হাভাকন, “কত্ত 
শীগাগরই সেটা চলে যায়।' 


৯৯৯ 


'আপান তাহলে রোগে যে মরেনান সেটা ভ্যাকৃসিনের সফল ক্রির়ার 
জন্যই কি? 

হাভাঁকন হাসেন। 

একটু থেমে বলেন, 'বলা যায় না... আমার ধারণা তাই, কেননা বোম্বাইয়ে 
যে ইউরোপসয়দের আমরা টিকা দিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে কেউ মারা যায়ান, 
একজনও না!" 

১৮৯৮ সালের শরতে বোম্বাই মৌঁডকেল এসোসিয়েশন (কয়েক শত 
ভারতীয় ডাক্তার তার সদস্য) হাভাঁকনের কার্যকলাপ নিয়ে একটি বিতকের 
আয়োজন করে। টিকা আভযানের সাফলা এরা বহ্যাদন থেকেই অস্বাঁকার 
করে আসাছলেন এবং কেউ কেউ এমন কি তাঁদের রোগীদের বোঝাবার 
চেষ্টা করেন যেন তারা “বলাত রোগের বিষ” না নেয়। সাত্য বলতে কি, 
গোড়ার দিকে ভারতীয় এই ডাক্তাররা হাভাকনকে প্রাতদন্ৰী বলে 
ভেবোছিলেন। পরে যখন দেখা গেল যে যজনর্বেদের যুগ থেকে জানা কোনো 
ওষ,ধেই প্লেগ ঠেকানো যাচ্ছে না, তখন তাঁরা প্রকাতিস্থ হন। এসোসয়েশন 
একটি প্রস্তাব পাশ করে যা বোম্বাইয়ে সমস্ত চাকংসকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক । 
এতে বলা হয়: “মিঃ হাভাঁকনের টিকার প্রতিষেধক শরিয়া বিষয়ে অন্দকূল 
রিপোর্ট পাওয়ায় এগ্দালকে প্রেগের 'বরহদ্ধে কার্যকর রক্ষাকবচ হিসাবে খমবই 
সুপারিশ করা হচ্ছে।” এর অর্থ হাভাকন টিকার শেষ বিরোধীদের 
নাতিস্বীকার। 

ইতিমধ্যে সাপ্তাহক রিপোর্ট অনুসারে যেখানেই মৃত্যুহার সবচেয়ে বোশি, 
সেখানেই ছন্টে গেছেন হাভাকন ও তাঁর সহযোগী কর্মচারীরা । গেছেন তাঁরা 
নয়ত বা ধাড়োয়ারের জেলখানায় ... কলেরা ভ্যাকাঁসনের মতো প্রেগ 
ভাকাঁসনও বিনা ব্যাতক্রমে যে চেয়েছে সেই পেয়েছে : কয়েদী আর চাষা, 
সৈন্য আর সেনাপাতি, হাওয়া বদলে আসা আঁভজাত আর তার চাকর- 
বাকরেরা _- তফাৎ করা হয়নি কারো। 

ডিসেম্বর নাগাদ সবক প্রাতিবন্ধক জয় করে, সবকাঁট পুরস্কার লাভ 
করল হাভাঁকনের ভ্যাকসিন । তাঁর এই '“শীলম্ফ” হাজার হাজার ডোজে প্রাত 
সপ্তাহে বোম্বাই থেকে চালান যেত ইংলন্ড, ফ্রান্স, পোর্তুগাল ও অন্যান 


৯২০ 


জায়গায়। কখনো লিসবনে, কখনো মার্সেইয়ে, কখনো ওপর্টেতে 
সামায়কভাবে প্লেগ দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ডাক্তারদের হাতে এখন “হাভাঁকন 
লিম্ফের” শাশি হাতে থাকায় “কৃষ্ণ মৃত্যুর” অভ্যুদয়ে আর তেমন ভয় ছিল 
না। বৃটিশ ডাক্তারী পান্রিকায় নতুন একটা ক্রিয়াপদ দেখা দল “হাভাকনাইজ 
করা”। বোম্বাই মিউনাসিপ্যাল কাউন্সিল হাভাকিনের প্রাত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে 
প্রস্তাব নেয়। মহারাণা ভিক্টোরয়া তাকে দিলেন “অর্ডার অব দ ইণ্ডিয়ান 
এম্পায়ার” খেতাব। কিল্তৃ সম্ভবত এসবের চেয়েও আনন্দের একটা ঘটনা 
তাঁর ঘটল ১৮৯৮ সালের শেষ দিনটিতে । 

৩১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তাঁর ল্যাবরেটারতে এসে ঢুকলেন ডাঃ 
কাশকাদামভ; রুশ এই চকৎসকটি ভারতে এসোছলেন লৌভন ও ভিগুরার 
স্থলাভাষক্ত হয়ে। কয়েক মাস আগে এদেশে আসার পর থেকেই ইনি তাঁর 
বিখ্যাত স্বদেশবাসীর অনুরাগ হয়ে ওঠেন। একাঁট রুশ ডাক্তারী পান্রকায় 
প্রাত সপ্তাহে তাঁর যে “বোম্বাইয়ের চিঠি” প্রকাশিত হত, তাতে হাভাঁকনের 
বৈজ্ঞানিক বশীর্তর অনেক উল্লেখ থাকত। সে সন্ধায় ডাঃ কাশকাদামভ 
হাভাঁকনকে দেন রাঁশয়ার খবর। ডাঃ ভিগুরা তখন সদ্য দেশে পেশীছেছেন, 
সেখান থেকে চিঠি দিয়েছেন 'তাঁন। অন্যান্য খবরের মধ্যে ডাঃ ভিগ[ুরা 
জানিয়েছেন যে সেন্ট পিটার্সবূর্গে পরীক্ষামূলক চাকংসাবদ্যার 
ইনস্টাটউটে একা প্রেগ ল্যাবরেটার খোলা হয়েছে। জায়গাটা ক্রনশৃতাদ্‌- 
এর কাছে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে, “প্রথম আলেল্সান্দরের” ভাঙা কেল্লার 
চত্বরে । আগেকার কামান বসানো মোটা মোটা দেয়ালের অভ্যন্তরে এখন তরি 
হচ্ছে প্লেগ সীরাম আর “হাভাঁকন 'লিম্ফ”। প্রেগের বিরদ্ধে লড়াইয়ের প্রথম 
পশলাটাতেই জিতেছে তা। বছরের শেষাশোঁষ মধ্য এশিয়ায় সমরখন্দের 
অনাতিদূরে পার্বত্য গ্রাম আঞ্জোবে প্লেগ মহামারী দেখা 'দিয়োছল। ডাক্তাররা 
যখন আঞ্জোবে এসে পেশছন ততাঁদনে গ্রামের ৩৮৭ জন আঁধবাসীর মান্র 
দেড়শ জন জরশীবত ছিল। “হাভাঁকন দিলম্ফের” টিকা এবং প্লেগ সীরামের 
চাকংসা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নশ্চিত মৃত্যু থেকে এরা বাঁচে। ডাঃ ভিগরা 
িখোঁছলেন: ““হাভাকন লিম্ফের” ভাগ্যে ভাবষ্যতে যাই থাক, অসংখ্য 
জীবন বাঁচিয়েছেন বলে এই অগ্রান্ত গবেষকের নাম বৈজ্ঞানকেরা চিরকাল 
স্মরণ করবেন।” 


শীতের উচ্ছলতা, যা ঠিক রাঁশয়ায় মে মাসের অনুরূপ | মনে মনে এ দুই 
রুশ কিস্তু সোঁদন চলে গিয়েছিলেন বহু দুরে। উত্তরে, হিমালয়ের ওপারে 
বৃহৎ এক তৃখণ্ড তখন তৈরি হচ্ছিল ১৮৯৯ সালকে বরণ করতে মানসচক্ষে 
তাঁদের বুঝিবা ভেসে উঠছিল মস্কো, তুষারপাত হচ্ছে অঝোরে, তাপমারা 
শুন্যের অনেক নিচে; বলটিক সাগরের তুহিন তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে প্লেগ 
নিয়ল্্ণ কেল্লার নীরব প্রাচীরে; আর কানে এসোঁছল বাঁঝ আঞ্জোবের 
কুটিরগুলোর ওপরে পাহাড়ে হাওয়ার শস _ একদল চাকংসক সেখানে 
থেকে গেছেন পর্যবেক্ষণ চাঁলয়ে যাবার জন্য। 


পলা “কেশরী” ও বৃটিশ ?সংহ 


১৮৯৯ সালের গ্রীষ্মে লন্ডনে সম্ভবত এমন একাটি কাগজও ছিল না 
মাতে বিখ্যাত জীবাণবদ ডাঃ হাভাকনের লণ্ডন আগমন উপলক্ষে কয়েক 
লাইন না লেখা হয়েছে। প্রবন্ধ প্রকাশিত হল ভারতের প্লেগ এবং মহামারশীর 
বিরুদ্ধে হাভাঁকনের দুই বছর সংগ্রামের ফলাফল নিয়ে। রাজনোতক ও 
সামাজিক মতামতের তফাৎ সত্তেও “টাইমস”, “নিউজ ক্রানকল”, “ীলভারপুল 
মাকবার”, “ওয়েস্টামানিস্টার গেজেট” এবং আরো অনেক পান্রকাই প্রাতষেধক 
ভ্যাকাঁসনের শ্রম্টাকে একবাক্যে আভাহত করল “মানবজাতির উপকারক” 
ও “মহান মানবহিতৈষী” বলে। প্রশংসিত হল তাঁর বৈজ্ঞানিক কণীর্ত ও 
তাঁর ব্যাক্তগত গুণ। 

একাঁট কাগজ খল: “এটা সাত্যই ফুবকদের যুগ । ডাঃ হাভকিন রোগ 
নিরোধের জন্য এত িছ7 করলেও বয়স তাঁর এখনো চল্লিশ নয়। মাঝারি 
লম্বা, রোগাটে গঠন ও সুন্দর চেহারার জন্য তাঁকে দেখায় আরো কমবয়সণী। 
ইহদীসুলভ ছুই নেই তাঁর চেহারায় _- তিনি যে রুশ ইহনদশী এটা 
কেউ কদাচ ভাববে না। তাঁর ইংরেজী চমৎকার যাঁদও বলেন একটু থেমে থেমে, 
যেন কথা বলতে বলতেই “তান তাঁর 'নজ ভাষা থেকে অন্বাদ করে 
চলেছেন। হাবভাব শান্ত, সারয়স এবং সেই রকম একটা বনয়ে চাহত যা 
সত্যকার মহত্বের বৈশিশ্ট্য।” “তাঁর মুখের ভাব একান্ত বযাদ্ধিজীবীসূলভ/” 
যোগ দেয় আর একাটি পাত্রকা। 

হাভাঁকনের কীর্তর জন্য প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যে-সব ইংরেজ 
পান্রকাঁদতে লিখে পাঠিয়েছেন তাঁদের শুভেচ্ছায় সন্দেহের কোনো কারণ 
নেই। প্ল্যানসেট” আর “বৃটিশ মোৌডকেল জার্নাল” নামক ডাক্তার 
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পন্রিকাদৃটিও সমান অকপট; এতে কলেরা ও প্রেগের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান যে 
প্রথম লড়াইটা চালাল, ইংরেজ জীবাণ্যাবদরা তার খাঁতয়ান করেন সালন্দে। 

তবে হাভাঁকনের ব্যাক্তগত গুণের প্রশংসা এবং টিকার ভাঁবষ্যৎ 'নয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চালাবার সঙ্গে সঙ্গে আবাশ্য সে সময়কার খবরের 
কাগজগ্যালতে এই ধরনের নীতিবাক্যও প্রচুর বর্ষিত হয়েছে, যথা : মহামারী 
রোধ করার ফলে “গ্রীন্সপ্রধান অঞ্চলে শ্বেত জাতির স্রাজ্য শাশ্বত হয়ে 
প্রীতাঙ্ঠত হবে” (*ওয়েস্টমিনিস্টার গেজেট”)। অথবা : “দেশীয়দের বোঝা 
উচিত যে এই সব উপকারের জন্য তারা শ্বেত জাতির নিকট খণা” (“ডেইলি 
ব্লানকল”)। তাঁকে নিয়ে এই উপানিবেশবাদী কোলাহলটা নিশ্চয় হাভাকনের 
পছন্দসই ছিল না। বোম্বাইয়ের ল্যাবরেটাীরতে যেখানে দেশশ বিলাতী সমস্ত 
কমাঁই রোজ সমান ঝুপক ঘাড়ে নিয়েছেন, সেখানে অসাম্যের এরকম কথাই 
উঠতে পারে না। যে আন্তারকতায় হাভাঁকন ভারতীয়দের সঙ্গে িশতেন, 
তাতে ভারতে তাঁর অনেক বন্ধ. জুটোছিল, বিশেষ করে চাকৎসকদের মধ্যে। 
ভারতের লোকেদের [তানি ভালোবেসোঁছলেন। ভারতে তাঁর এক আত্মীয় 
এসোছিল একবার। তার কাছে [তান বলেছিলেন, ইংরেজদের শাসনে 
ভারতীয়দের দুর্দশা দেখে তাঁর নিজের দেশে তৃতীয় আলেন্সান্দর ও দ্বিতীয় 
নিকোলাইয়ের সাম্রাজ্যে নিজ দেশবাসীর অবস্থাই মনে পড়ত। 

টিকার বিরদ্ধে “অজ্ঞ ভারতীয়দের” তথাকাঁথত গবরোধিতার কথা প্রায়ই 
তোলা হত লণ্ডনের সরকারণ মহলে । হাভাঁকিন কি্তু তাঁদের প্রাতিবাদ করেই 
ঘোষণা করেন যে গণ টিকার দুরূহতা “তেমন অসাধারণ প্রচণ্ড [িছ7 নয়, 
কেননা রোগ প্রাতষেধক হিসাবে টিকার ব্যবহার ইংলণ্ড জানবার কয়েক 
শতাব্দী আগেই ভারতে জানা ছিল”। উপানিবেশে ব্যাপকভাবে গণ টিকা 
চালাবার জন্যই [তানি জেদ করেন যাঁদও ব্যয়চেতন ইংরেজরা খরচার কথা 
ভেবে বলে যে ৩০ কোট লোককে টিকা দেবার ব্যবস্থা করা একেবারেই 
অসন্তব। এটা নিতআন্তই একটা বাজে ওজর, কেননা প্লেগ প্রাতরোধের জন্য 
সমস্ত শহর গ্রামের লোককে টিকা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, দরকার হয় 
কেবল 1টকার সাহায্যে রোগ এলাকাটার চারপাশ অবরোধ করা। 

১৮৯৯ সালের ৮ই জুন সমপ্ত ইংরেজী কাগজে প্রক্যাশত হয় বাটন 
হাউসে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির সামনে হাভাকিনের বক্তৃতার একাঁট বিশদ 
বিবরণ। সোসাইীটর সভাপাঁতি ও বিখ্যাত অস্তাচীকংসক লর্ড লিস্টার বসেন 
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সভাপাঁতির আসনে । বাঁশম্ট বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা সমবেত হন প্রীতষেধক 
টিকা নিয়ে হাভকিনের ভাষণ শুনতে । বারে বারেই করতাল-ধনতে তাঁকে 
থামতে হয় এবং বক্তৃতার পরে যে আলোচনা শুরু হয়, তাতে তাঁর বিদগ্ধ 
শ্রোতৃমণ্ডলী টিকার তত্ব এবং তা যেভাবে কার্যকরী করা হয়েছে দুই-ই 
স্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেন। রয়েল সোসাইটির পক্ষ থেকে লর্ড লিস্টার 
বক্তাকে ধন্যবাদ দেন তাঁর ভারতে কাজের জন্য। 

বিশেষ করে উল্লেখষেগ্য প্রফেসর রাইটের বক্তৃতা। এই 'কিছন্টা 
স্পন্টবক্তা কড়া স্বভাবের লোকটির সঙ্গে হাভাকনের যে সম্পর্ক দশর্ঘ ?দন 
থেকে গড়ে উঠোঁছিল সেটাকে জটিলই বলতে হয়। ১৮৯২ সালে লণ্ডনে তাঁর 
প্রথম আগমনের সময় হাভকিন টাইফয়েড ভ্যাকাঁসনের প্রস্তাব দেন রাইটের 
কাছে, এ ভ্যাকাঁসন পরে বখ্যাত হয়েছে। তাহলেও ১৮৯৮--১৮৯৯ সালে 
যে সরকারী প্লেগ কাঁমসন বোম্বাই যায় 1টকার ব্যবস্থাটা ভারতে কতটা সাঁঠক 
সেটা যাচাই করতে, তাতে যোগ শদতে রাইটের বাধোন। নিখুত 
পক্ষপাতহানতায় প্রফেসর রাইট ২৫ জন গবেষক লাগান ভ্যাকাঁসন পরাক্ষার 
জন্য। যাচাইটা চলে সব কছ_ খংটনাটি নিয়ে, এমন কি ভ্যাকসিন প্যাক 
করার প্রণালী পর্যন্ত। বণ্তুত হাভাঁকনকে প্রচুর জেরা করে রাইটই প্রথম 
বলেন যে ভ্যক্বসনের ক্রিয়া সর্বক্ষেত্রেই একেবারে একই রকম নয়, যেটা 
তার প্রতিষেধক গণের পক্ষে একটা হটি। তাহলেও সরকার? প্লেগ কামিসন 
হাভকিনের কাজকে চূড়ান্ত আস্থার যোগ্য বলে ঘোষণা করে। সরকারী 
রিপোর্টে বলা হয় যে “হাভাঁকনের গবেষণা কোনো নতুন বৈজ্ঞানক তত্ব 
উদ্ঘাঁটিত না করলেও প্রাতষেধক চিকিৎসাঁবদ্যায় তার প্রভূত ব্যবহারিক 
সাফলা ঘটেছে”। কিন্তু এ সভায় প্রফেসর রাইট আরো অকুণ্ঠেই বলেন যে 
“হাভাঁকন টিকার সাধারণ সমস্যার ক্ষেত্রেই একটা বড়ে কাজ করেছেন এবং 
তাঁর কাজ -পরাঁক্ষা নিরাঁক্ষায় এতটা উত্তীর্ণ যে রোগের জীবাণু এক বার 
আঁবজ্কৃত হলেই সেখানে টিকা পদ্ধাতির আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে”। 

সে সময়কার একজন আত বিখ্যাত জীবাণুবদের এই উক্ভিতে পাওয়া 
যায় জ্ঞানের ক্ষেত্রে হাভকিনের অবদানের একাঁট নিখুত মূল্যায়ন। 
রোগবাহক জীবাণুসন্তা নিয়ন্ত্রণের যে নীতি পাস্তুর আবন্কার করোছলেন, 
অ ছাড়া নতুন কোনো নীতি হাভীকন আবিষ্কার করেনান (পরবর্তাঁ কালে 
আ্যাশ্টবাইয়োটিক্সের আবিচ্কারকরা যা করোছলেন)। তাহলেও এটা 
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নিতান্তই অন্যের তত্বকে কার্যকরী করা মাত্র নয়। তাঁর [িবপূল ব্যবহ্যারক 
আঁভিজ্ঞতা এবং ভারতে তান যে অসংখ্য পরীক্ষা চালান তাতে বহু 
সংক্রামক ব্যাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য গণ টিকা প্রচলনের ভাঁবষ্যং পথ খুলে 
যায়। । 

এই যে ছয় যাস হাভাঁকন ইংলণ্ডে ছুটি কাটান, তার মধ্যে বৈজ্ঞানক 
প্রাতজ্ঠান ও নানা সমাজে তানি আবিরাম বক্তৃতা, আলোচনা ও সম্মেলনে 
ব্যাপ্ত থাকেন। প্রাতাট বক্তৃততেই সদ্যাকিভূ্তি জীবাগ্যাবদ্যার মর্যাদা 
বাড়তে সাহায্য হয়, ফুটে ওঠে তার বিপুল ভাঁবষ্যং। কলেরা ও প্লেগ 
প্রাতরোধে িকার সফল প্রয়োগের কথা বর্ণনা করেন হাভাকন, জনমত যেটা 
মানতে চায়ান, সেই টাইফয়েড ?টকার কার্যকারিতা বর্ণনা করে 'তাঁন তর্কে 
নামেন এবং বলেন, আজ হোক কাল হোক সমস্ত সংক্রামক রোগকেই জয় করা 
যাবে টিকা 'দিয়ে। 

হাভাঁকনের সম্মানে লণ্ডনের একটি ক্লাবে যে ভোজসভা হয় তার একটা 
ভালোরকম 1ববরণ বেরয় কাগজে । লর্ড লস্টার ছিলেন অন্যতম বক্তা, তাঁর 
ভাষণ প্রকাশিত হয় সারা বিশ্বের কাগজে। (“ওদেসা সংবাদ” সেটি ছাপায় 
1881]1797 728৪18৮ থেকে, “বোম্বাই গেজেট” ছাপায় লণ্ডনের “টাইমস” 
পাকা থেকে)। তুমুল করতাির মধ্যে লর্ভ িস্টার ঘোষণা করেন যে 
“মং হাভাঁকন যেমন গুণী, তেমান বিনয়। বছরের পর বছর "তানি বারত্বের 
সঙ্গে প্রেগের বিরদ্ধে লড়েছেন নিজের স্বাস্থ্য ও সামর্থের দিকে দৃকপাত না 
করে, কুমাগত বিপন্ন করে গেছেন গীনজের জীবন”। থেরাপউিস্টরা পাস্ুরের 
আঁবম্কারের মূল্য বোঝার বহ; আগেই যে ব্যাক্ত অস্তচিকিৎসাবিদ্যায় 
সংস্কার এনেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে এরুপ প্রশংসা হাভাঁকনের কাছে চ্বয়ং 
পান্তুরের প্রশংসার মতোই সমান মূল্যবান । 

১৮৯৯ সালের সেই গ্রীম্মে যেন হাভাকনের খ্যাততে জোয়ার এল। 
১০ই আগস্ট সরকারাভাবে প্রাতাষ্ঠত হল বোম্বাইয়ের হাভাকিন ল্যাবরেটরি। 
উদ্বোধন অনূষ্ঠান হল পারেল অপ্চলের জমকালো ভূতপূর্ব লাটভবনে। 
বোম্বাইয়ের ছোটো লাট ও শহরের বিখ্যাত চিকিৎসকদের উপাস্থিতিতে 
সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত 'ছলেন ডাঃ কাশকাদামভ। সেন্ট 
'পটার্সবুর্গে তান রিপোর্ট পাঠান : “ল্যাবরেটারর কর্মা-দলে এখন আছে 
আট জন্‌ ডাক্তার, চোদ্দ জন কম্পাউণ্ডার ও সেক্রেটার, একজন [বিশেষ 
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ইন্জিনয়র, এবং একুশ জন কর্মচারী । “শলম্ফ” এযাবৎ চালান গেছে সিংহল, 
সাইপ্রাস, জাঞ্জবার, মাডাগাস্কার, নাটাল, কেপ কলোন, মারশাস দ্বীপ, 
হংকং এবং ভারতের নানা অণ্চলে। মোটা মোটা অর্ডার এসেছে লপ্ডন, স্পেন 
ও ইতালি থেকে। ল্যাবরেটারর ক্ষমতা হচ্ছে দিন দশ হাজার ডোজ ... 
সামনে প্রচুর কাজ কেননা এখন সার দুনিয়ায় ভ্যাকাঁসন চালান দেবার 
প্রয়োজন হবে।” 

হাভকন এই সময় ছনটতে-থাকা অবস্থাতেই নিযুক্ত হন বোম্বাই 
ল্যাবরেটারর প্রধান ডিরেক্টর পদে। 

তাঁর জীবনের এই সম্ভবত সবচেয়ে সুখের সময়টিতে হাভাকনের 
ব্যাক্তগত জীবনের বর্ণনা দিতে পারলে ভালোই হত। দুঃখের [বষয় তাঁর 
আত্মিক জীবনে আলোকপাতের মতো তথ্য কমই পাওয়া গেছে। সে 
সময়কার লণ্ডন সাংবাঁদকরা তাঁর স্বজ্পভাষিতার নালিশ করেছেন। প্রকাশ্য 
যে-সব ীক্ত তান করেছেন তা সবই টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে । তাঁর বিনয় 
ও  নমঘ্রতার উল্লেখে সমসাময়কেরা সকলেই একমত। সে সময়ের 
ফোটোগ্রাফগনীলতে তাঁর যে চেহারা দোঁখ সেটা যেন আত্মীনমগ, এমন ক 
ঈষৎ উদ্ধত, বলা দুষ্কর হয় কী আছে তার পেছনে, _ বিজ্ঞানের দুরূহ 
চূড়ায় যান উঠেছেন, নিজ কীর্তির পর্ণ স্বীকৃতি যান পেয়েছেন, তাঁর 
ভেতরের মনোভাবটা কী তা আঁচ করা যায় না। 

লপ্ডনে সবাই অবাক হন তাঁর নিঃসঙ্গতায়। ৩৯ বছর বয়সেও তান 
আববাহিত। আত্মীয়স্বজন রাশিয়ায়, কিন্তু সে দেশ তাঁর পক্ষে রুদ্ধ । লণ্ডনে 
তাঁর সবচেয়ে ঘানষ্ঠ সহৃদ সম্ভবত রাইট ও [সমপসন। কিন্তু তাঁরাও মান্র 
সহযোগণ বৈজ্ঞানিক, অন্তরঙ্গ বন্ধ; নন। প্রফেসর রাইটের একাঁটি উক্তি লপ্ডনে 
ডাক্তার ও প্রাণাঁবদদের মধ্যে খুবই প্রচাঁলত হয়ে পড়ে: “আম বলব, 
ভারতবর্ষে হাভাঁকনের সাফল্যের প্রধান কারণ 'তাঁন বিয়ে করেননি।” রাইট 
ছিলেন নারীদ্বেষী হিসাবে স্াবাদিত, একাঁট বইও লেখেন নারীদের 
ভোটাধিকার দানের বরুদ্ধে। খ্যাত বৈজ্ঞানিক, তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে 
য্যাক্ত দিয়ে তান প্রমাণ করতে ভালোবাসতেন যে প্রেমের উৎস নিতান্তই 
কিছন জীবাণু বিষের ক্রিয়ায় এবং প্রাচীন চিরায়ত সাহিত্য থেকে উদ্ধৃত 
করতেন নারা জাতির প্রাত তাচ্ছিল্যস্চক যত উীক্ত। স্বভাবতই বৈবাহিক 
প্রশেন তাঁর মতটায় কেউ খুব গুরুত্ব দিতেন না। 
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আলেক্ান্দর হাস্তের কাছ থেকে আম শুনেছিলাম, "তান একবার 
৯৮৯২ সালে হাভাকনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন ?তাঁন ?বয়ে করছেন 
না। হাভাকন তখন কাজ করাছলেন পাস্তুর ইনাস্টটিউটে, কয়েক মাসের 
মধ্যেই নিজের দেহে তাঁর কলেরা ভ্যাকসিন পরখ করার আয়োজন করছেন। 
হাভীকন বলেছিলেন, "ৃব্য়েতে আমার বৈজ্ঞানিক লক্ষ্যের ব্যাঘাত ঘটবে ।” 
রুমানীয় শচাকংসক ডাঃ হালেভী হাভাকনকে দেখোঁছলেন প্যারিসে 
১৯২৩--৯৯২৫ সালে। জনৈক তরুণীর প্রাতি তাঁর হৃদয়াবেগের কথা 
হাভাকন তাঁকে একবার বলোছিলেন। বিয়েটা হয়নি কারণ হাভাঁকন 
“উপাঁনবেশে ক্লেশের এক জাবনে মহিলাটকে টেনে আনতে সাহস পাননি, 
প্রীতি ম্হনর্তেই সেখানে তার আশঙ্কা থাকবে বৈধব্যের”। এই দুটি উক্ত 
ব্াঝ হদয়াবেগবাঁজত। তাঁর জীবনের প্রধান আকর্ষণই ছিল বিজ্ঞান, একথা 
সতা, কিন্তু হৃদয়ে তাঁর প্রেমেরও জায়গা ছিল, শাক্ত ছিল সে প্রেমকে বর্জন 
করারও । 

অন্যের সমক্ষে একটা অমাঁয়ক দূরত্ব ছল হাভাকনের চার বোশিষ্টয, 
তাঁর ঘাঁনষ্ঠরাও তাতে ভুল বুঝতেন। একবার তাঁর এক ভাইপো ভারতে 
আসেন ওদেসা থেকে। হাভকিনের আঁপসে প্রবেশান্মাতি না পেয়ে তান 
একটা কার্ড পাঠান মিথ্যে একটা নাম লিখে: রাশিয়া থেকে 
ডাঃ ভিশনেভাঁস্ক। ঢুকতে তখন তানি পান বটে, কিন্তু দেখা গেল হাভাকনের 
কামরায় সম্মেলন চলছে। সম্মেলনটা চলে অনেকক্ষণ ধরে, তর্‌ণ আগস্তুকের 
দিকে কেউ মন দেন না, আগন্তুক ভাইপো নাশচত ছিলেন যে খদুড়ো তাঁকে 
চিনতে পারেননি। সবই চলে যাবার পর কিন্তু হাভকিন ভাইপোর দিকে 
ফিরে রুশীতে জিজ্ঞেস করেন: 

“কোথায় উঠেছ? 

ভাইপো হোটেলের নাম বললেন। হাভাকনের মুখের ভাবে কিন্তু কিছু 
বদল হল না, শুধদ একজন খানসামাকে ডেকে বলে দলেন 
“ডাঃ ভিশনেভাঁষ্কিকে” যেন তাঁর নিজের কুঠিতে সে "নিয়ে যায় এবং হোটেল 
থেকে মালপন্র নিয়ে আসে। কুঠিতে একটি ঘর পেল ভাইপো । ডিনার খাওয়া 
হল, সাপার খাওয়া হল, কিন্তু গৃহকর্তার দেখা নেই। দেখা তাঁকে গেল বেশ 
রাত করে। তখন যেন তিনি একেবারে অন্য মানুষ । গায়ে একটা ড্রোসং গাউন । 
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মিশামশে কালো সটটি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁর দিনের বেলাকার 
দূরত্বের মুখোশটাও খসে পড়েছে। ভাইপো পরে বলেছেন, “একেবারে অন্য 
মানদষ তিনি, সকালের আচরণের জন্য মাপ চাইলেন এবং ভয়ানক 
ব্যাকুলভাবে, চোখে প্রায় জল নিয়ে বলতে লাগলেন ছেড়ে-আসা দেশের 
কথা, জানতে চাইলেন ভাইবোনদের সকলকার খবর। পরের দিন সকালে 
প্রাতরাশের সময় ফের সেই 'নর্স্তাপ ভদ্র জেপ্টলম্যান, যাকে “ম*” না বলে 
ডাকা যাবে না...” 

প্রায় অর্ধশতক আগেকার এ ঘটনাটি আম শুনি এ ভ্রাতুষ্পদন্নের কনয় 
ইয়াননা হাভাকনার কাছ থেকে, বিজ্ঞানের ক্যাণ্ডিডেট ?তাঁন, ওদেসা 
মোডকেল ইনস্টিটিউটের 1শক্ষক। এ ঘটন্যর ওপর মন্তব্য নিজ্প্রয়োজন। তবে 
এটা নিশ্চয় বোঝা যায়, যে লোক এমন করে তাঁর দ্দভেদ্য খোলসের 
মধ্যে গদাটয়ে থাকতে পারেন জীবনে তাঁকে কত আঘাতই না পেতে 
হয়েছে। 

এই রকম একাঁট আঘাত (সম্ভবত সবচেয়ে দুঃসহ) আসে ১৯০২ সালের 
শরতে। মৈঘ আবাশ্য আগে থেকেই ঘাঁনয়ে আসাছল। ১৮৯৯ সালের শরতে 
ইংলপ্ড থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তন ভারতে বিপুলভাবে আভনন্দিত হয়। তার 
কারণ ছিল। যে-সব “স্বাস্থ্য ব্যবস্থা” সম্প্রাত প্রবর্তিত হয়েছিল তার বিরদ্ধে 
তখন একটা প্রাতবাদ গড়ে উঠাছল। বাসের অষেগ্য বিচ্ছিন্ন সব এলাকায় 
লোকেদের গাদা করে রাখা শুর হয়োছল আবার। কোয়ারাস্টাইন শেষ 
হবার পর শহর গ্রামের আঁধবাসীরা ফিরে এসে দেখত ঘরের অবস্থা সঙ্গীন, 
হয় ত ভিনামাইট বিস্ফোরণে ক্ষারতিগ্রস্ত, নয়ত দগ্ধ, নয়ত বা কার্বালক 
খ্যাঁসডে এমন সিণ্চিত যে বাস করা চলে না। যেমন বোম্বাইয়ের একাটি 
এলাকায় শ'দেড়েক ছোট ছোট বাড়তে কর্তাদের আদেশে জালা হয় ৩০ লক্ষ 
গ্যালন কার্বালক গ্যাঁসিড। 

১৮৯৯ সালের আগস্টের গোড়ায় “কড়া ব্যবস্থার” অন্যতম এক 
পক্ষপাতী জেনারেল রোজার্স “টাইমস অব হীশ্ডিয়ায়” চিঠি লিখে আভিযোগ 
করেন হাভকিন নাকি সরকারণ স্বাস্থ্য বাবস্থায় বাধা দিচ্ছেন। হাভাকনের 
মনোভাবকে তিনি “ভারতের পক্ষে বিপর্যয়কর না হলেও অন্তত বিপজ্জনক” 
বলে বর্ণনা করেন। হাভকিন জবাব দেন ভদ্রু কয়েকটি কথায়। লেখেন: 
প্মহামারী যখন আগেই শুরু হয়ে গেছে, এবং সংক্রমণের উৎসটা অজানা, 
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তদ;পাঁর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যপক প্রয়োগের মতো যথেষ্ট কর্মচারী ও তহবিল 
নেই, তখন টকা দেওয়াই হয়ে ওঠে বেশি কাজের।” 

ইংলন্ডে এ বিতর্কে বিশেষ মন দেওয়া হয়ান, কিন্তু ভারতীয় 
সংবাদপন্রশগুি আবলম্বেই ভ্যাকাঁসন ও তার প্রষ্টার পক্ষে দাঁড়ায়, জেনারেল 
রোজার্স প্রস্তাঁবত প্লেগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষকে ভাষ। 
দেয়। ব্যপারটা নিয়ে বিশেষ করে এগিয়ে আসে পুনার সংবাদপত 
“কেশরা”। মারাঠী ভাষায় কেশরা মানে সিংহ । কাগজাঁটর প্রাতষ্ঠাতা হলেন 
ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম বখ্যাত নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক 
(১৮৫৬--১৯২০)। বামপল্থী গণতন্ত্রী হিসাবে তিলক মনে করতেন 
উপাঁনবোৌশকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে হিংসা সমেত যেকোনো অস্তই 
অনমোদনীয়। উপানবেশিক আমলের বিরদ্ধে আঁবশ্রাম আক্রমণ চালিয়ে 
কাগজটি নাম করে। ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের পর ?তানি ভারতীয়দের 
আহবান করেন “মুক্তর সংগ্রামে রুশীদের পদ্ধতি অনুসরণ করতে” 
হাভাঁকনের সঙ্গে তিলকের ব্যাক্তগত কোনো পারচয় ছিল কনা জানা নেই 
পুনায় সফল টিকার পর (১৮৯৮ সালের গোড়ায়) প্লেগ অধ্যাষত সমস্ত 
অঞ্চলেই ব্যাপক টকাদানের জন্য “কেশরাঁ” তীব্র প্রচার চালায়। খুবই 
জ্বাভাবক যে “বদ্রোহী” তিলকের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়ায় ভারত 
কর্তাদের মধ্যে হাভাকনের বহু শত্বু জুটে যাবে। 

আর একটা ব্যাপারেও উপানিবেশিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাভাকনের 
সম্পর্ক খারাপ হয়। ১৮৯০-এর দশকে ভারতের উত্তর সীমান্তে জন বিদ্রোহ 
দেখা দিতে থাকে। বেঅনেটের জোরে চাপানো শান্তর পাতলা স্তরটা 
আগ্মিগারর উৎসারের মতোই বারে বারে বিদীর্ণ হচ্ছিল! প্রাতাট বৃঁটিশ- 
বিরোধী আন্দোলনকেই ব্যাখ্যা করা হত “রুশ চক্রান্ত" বলে। গুজব রটানো 
হল রুশ সৈন্য নাক ভারত অভিযানের তোড়জোড় করছে। রুশ-ীবরোধী 
হাস্টারয়া শৃধয কলকাতা নয় লশ্ডনেও ছড়ালো। জারের কৃটননীতাঁব্দ 
লেসার সেন্ট পটার্সবূর্গে রিপোর্ট পাঠান : “যা কিছু রুশ সবই আগের 
মতো শ্রুতার চোখে দেখা হচ্ছে। যেখানেই এতটুকু সুযোগ পাচ্ছে সেখানেই 
বাগড়া দেওয়া হচ্ছে: কনসাল নিয়োগের ক্ষেত্রে, ভারতে চিনি আমদাঁনর 
প্রশ্ন... "স্বাস্থ্য ব্যবস্থার” অজুহাতে আমাদের গবাদ পশদর ব্যবসা 
সংকুচিত করে, ইত্যাদ” ডাঃ কাশকাদামভ একই সুরে তাঁর “বোম্বাইয়ের 
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॥/৯৩ লেখেন: “লাহোরে আমাদের রুশ দলটা সারামের 
বসারতা পরখের অনুমাতি পায়নি। কারণ: ইংরেজদের আঁবশ্বাস। 
একেই আমাদের এমন সব প্রশন করে যাতে পারচ্কার হয়ে ওঠে যে তারা 
এদের গ্প্রচর বলে গণ্য করে” 

খারা রুশীবরোধই অভিযান শুরু করোছিল তারা হাঙ্গামা উসাকয়ে 
খেপার মতে তথ্যের জন্য মুখিয়ে ছল । তাদের উসকানিতে সাহায্যের 
৭1 ভারতের কয়েকটি ইংরেজ কাগজ “বোম্বাইয়ে রুশ প্রজা 
14: হাভকিনের” কার্যকলাপের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে। হাভাকিন 
গণশ/ই তাঁর জাতীয়তা চেপে যাওয়া বা বোম্বাইয়ে আগত যে-কোনো বুশের 
পাত পীতির মনোভাব লীকয়ে রাখার কথা ভাবেনান। 'কন্তু এই শেষের 
এপারটাই বিশেষ হানিকর বলে গণ্য হল। এ থেকে যেমন অর্থহীন তেমান 
এপমানকর এক সত বানানো হল: “হাভাঁকন রূশী, সূতরাং তান বিষ 
1দ্ছেন ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজ সরকারের প্রাত আঁবশ্বাস জাগাবার জন্য, 
৬রতায়দের ফ্বাস্থ্য নষ্ট করে সংখ্যা হাস করার জন্য, এবং তাতে করে রুশ 
নক ভারত জয় সুগম করার জন্য।” 

ইচ্ছাকৃত এই প্ররোচনা খোট দ্বিতীয়বার; প্রথম বারের ঘটনাটা ঘটেছিল 
মখ উত্তর প্রদেশে হাভকিনের কলেরা টকা দেবার সময় কলকাতার কাগজে 
এআাঁকন সম্বন্ধে কুৎসা প্রকাশিত হয়) কিন্তু গিফল হয়। ভারতীয় 
গণসাধারণের যে উপকার হাভাকন করোছলেন তার কথা খুবই স্দাবাঁদত। 
1:4৭ ইংরেজী কাগজ তখন মানক দেহে টিকার তথাকাঁথত ক্ষাতকর ফল 
নয় খুব হৈচৈ শর? করে। কয়েকজন লেখক এগিয়ে এসে দাঁব করে যে 
১॥+সনের ফলে গন্প্ত রোগ চাড়া দিয়ে ওঠে এবং ক্ষয়রেগ, বাত ও 
1সাফালসের প্রকোপ বাড়ে। এই ধরনের “বৈজ্ঞাঁনক” সব য্টাক্ত থেকে টানা 
55 রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। আন্রমণটা ফাঁদার সময় তার সংগঠকেরা হয়ত 
/এপোছল ওপরওয়ালাদের অনুমোদনপ্রাপ্ত এই মতের বিরদদ্ধে প্রকাশ্যে কেউ 
"পাও করতে সাহস পাবে না। সাঁত্যই তখন ভারতে সরকারের প্রকাশ্য 
1,ঞাচরণ কেউ করতে পারত না। রুশ কনসাল বোম্বাই থেকে [লিখে 
প॥৯্লেছিলেন: “সরকারা গৃপ্ততথ্য বিষয়ে নতুন আইন এবং বিপ্লবী প্রচার 
ম্ণ্ড আইনের কঠোর প্রয়োগে দেশীয় সংবাদপত্র বহ? পাঁরমাণে 


শাঈবন্ধ।” 


4৮ 


৯৩১ 


এবারে পুনার “ঁসংহ” ন্যায়ের পক্ষ নিতে ভয় পেল না। 
ডাঃ কাশকাদামভ িখোছলেন : “কেশরার” প্রকাশক ব্যাপারটিকে খুব গুরুত্ব 
দিয়ে নেয়। বোম্বাইয়ের একজন স্হাবাদত ও গুণী াকংসক ডাঃ কৃষ্ষকে 
তান দশাঁট প্রশন পাঠিয়ে যথাসস্তব বিশদে তার জবাব [দতে বলেন। 
ডাঃ কৃষ্ণ আবার বহ চিকংসক ও 'বাশষ্ট রাজপুরূষদের সাহায্য নেন, তাঁরা 
তাঁকে প্রাপ্তব্য সমস্ত খবরই দিয়োছিলেন। যথাঁবাহত বিশ্লেষিত ও বিনন্ত 
এই সব মালমসলার ভিত্তিতেই তিনি ?িলকের প্রশনাবলীর জবাব দেন।” 

তিলকের প্রশনাবলীর জবাবের সমস্ত তথ্যাবলণ উদ্ধত করা নিষ্প্রয়োজন। 
কেননা চিকিৎসাবিদ্যা-ঘটিত এই 'জজ্ঞাস্য থেকে ষে সিদ্ধান্ত বোৌরয়ে আসে 
তা এমাঁনতেই যথেষ্ট পাঁরচ্কার! টিকাপ্রাপ্ত ১২০,০০০ লোকের ইতিহাস 
থেকে এক দল ডাক্তার নির্ধারিত করলেন: যারা টিকা নৈয়ান, তাদের চেয়ে 
রোগগ্রস্ততা ও মৃত্যুর হার টিকাপ্রাপ্তদের মধ্যে যথাক্রমে সাত ও দশ গুণ 
কম। “ক্ষাতিকর প্রতীক্রিয়া থাকতে পারে তা সত্য, বিশেষ করে পারছ্কার 
পারচ্ছন্নতা না মানার দরুণ ফোড়া হতে পারে, তবে,” "সিদ্ধান্তে বলা হল, 
প্রথমত এরূপ ঘটন্য টিকাপ্রাপ্তদের বৃহৎ সংখ্যার তুলনায় সামান্য এবং 
দ্বিতীয়ত, টিকার পরে ফোড়া হয়েছে বলে 1টকাকেই ফোড়ার একমাত্র কারণ 
বলে গণ্য করা চলে না।" 

সিদ্ধান্ত শেষ হয়েছে এই সোজাসুজি বিবৃতিতে; “একথা এখন 
পাঁরচ্কার হয়ে উঠেছে যে ভারতকে যাদ প্লেগমুক্ত হতে হয়, তাহলে তার 
একমান্ধ কার্যকরী পদ্ধতই আমাদের গ্রহণ করতে হবে, এটা হল 
জনসাধারণের সার্বজনীন টিকা ।” এইভাবেই হাভাকন যাদের বাঁচাতে চাইছেন 
তাদের সঙ্গে হাভাকনের কলহ বাধাবার দ্বিতীয় চক্রান্তটাও ফে“সে যায়। 
বৃটিশ সিংহের চেয়েও শীক্তিমন্তার পারচয় দেয় পদনা “কেশরা”। 

কিছ কালের জন্য শত্রু চুপচাপ রইল। কিন্তু একটা শান্ত উপাঁরভাগ 
অনেক সময়েই ভ্রমাত্রক এবং দু'বছর কাটতে না কাটতেই ফের একটা 
আলোড়ন দেখা দিল। এ সময়ের মধ্যে ভারতে টিকা দেওয়া হয়েছে চাল্লশ 
লক্ষের বেশি লোককে, এবং বহন দূরের বিপুল সব এলাকায়। স্বভাবতই 
এই সমস্ত টিকা নিজে দেওয়া বা বিভিন্ন টিকা-দলগ্ীলর কাজের ওপর 
খ:টিয়ে নজর রাখা একলা হাভকিনের পক্ষে সম্ভব ছিল না, ফলে কাজের 
মান নামতে থাকে । 'বপর্যয়ট্য ঘটল পঞ্জাবের মালকোয়াল গ্রামে ১৯০২ 
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সাপের ৩০শে অক্টোবর, এখানে প্লেগের বিরুদ্ধে টিকা-নেওয়া ১০৭ জন 
গাণবাসীর মধ্যে ১৯ জন ধন্‌ষ্টগকার হয়ে মারা যায়। একটা তদন্ত শুরু হয় 
গণং কয়েক দিন পরে ভারত সরকারের বিশেষ কাঁমসন 'রপোর্ট দল যে 
1/কাদাতারা গ্রামে ভ্যাক্বসনের পাত্র সীল ভেঙে খোলার আগেই সেখানে 
গণ.স্টঙ্কার রোগের জীবাণু প্রবেশ করোছিল। সুতরাং দাঁড়ায় যে দোষটা 
2।ভাঁকনের ল্যাবরেটারর, কাচপার্গাঁল সেখানে যথোপযুক্ত জীবাণুমুক্ত 
করা হয়ান, বড়ো বড়ো পান্র থেকে ফ্লাস্কে ভ্যাক্সিন স্থানান্তারত করার 
সময় সাবধানতার অভাব ঘটেছে। 

কলকাতার যে রাজপূরুষেরা কামসনে ছিলেন তাঁরা প্রাণাবদ্যার 
প॥পারে খুব পাণ্ডিত নন। হাভাঁকিন প্রমাণ করতে চাইলেন যে ভ্যাকাঁসন 
পঞাবরেটারিতে সংক্রামিত হতে পারে না, 'িন্তু সে কথা তাঁরা কানে তুললেন 
গা। মালকোয়ালে টিকা 'দিয়োছলেন ডাঃ এলিয়ট, [তান সাক্ষ্য দিলেন 
যে ফ্লাস্কের ছাপ বারবার খসে গিয়ে ফ্লাস্কের ভেতর ভ্যাকাঁসনের মধ্যে 
পড়ে। এ সাক্ষ্যে মালকোয়াল দর্ঘটনার একটা সহজ ব্যাখ্যা মিলত 'কস্তু 
সজ নির্ধারণে কীমসনের আগ্রহ ছিল না। দ্বিমুখী যে দায়িত্বটা তাঁদের ওপর 
নাস্ত হয়োছিল তা পূরণের অধীর আকাঙ্ক্ষায় কঁমিসন রায় দিল ষে দুর্ঘটনা 
ঘটেছে হাভাঁকনের অবিমধ্যকারিতায়, ভ্যাকসিন প্রন্তীতর কাজে তান 
কার্থলিক গ্যাঁসড ব্যবহার করেনান। সুতরাং মালকোয়াল দনঘ্টনার সমস্ত 
দায়িত্ব বর্তাচ্ছে বোম্বাই ল্যাবরেটারর ভিরেক্টরের ওপর। 

তদন্ত চলতেই থাকল । ল্যাবরেটারর ডিরেক্টর পদ থেকে সামায়কভাবে 
এপস্ত হয়ে এক বছর যাবং হাভাকন কর্তৃপক্ষীয়দের বোঝাবার চেষ্টা 
করলেন যে ভ্যাকাঁসন উৎপাদনের টেকানক নিয়ে একটা নিরপেক্ষ চার 
হোক। যে-সব চিঠি তান লিখোঁছিলেন তা কেউ পড়েও দেখল না। মামলা 
পাঠানো হল লন্ডনে ভারতের কর্তৃপক্ষ চেয়োছলেন ইংলণ্ডের কোনো 
একটা বৈজ্ঞানিক সংস্থা কর্তৃক হাভাঁকনের ওপর দোষারোপ করা হোক। 
পিপ্টার ইনস্টাটউট কিন্তু ব্যাপারটা এাঁড়য়ে গেল। ১৯ জন ভারতীয়র 
মর জন্য হাভকিনকে দোষা সাব্যস্ত করতে অস্বীকার করলেও লিস্টার 
২এাস্টাটউউ স্মানারদ্টভাবে একথা বলল না যে হাভাঁকন [নিরপরাধ । 

লড়াই চালিয়ে গেলেন হাভাকন। “এই প্রচন্ড মনঃপাড়া সতেও তানি 
কখনো ভগ্মোৎসাহ হনান” হাভাকন জীবনের এই পর্বের বর্ণনা করে 
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লিখেছেন ভারতীয় জাবনীকার 'ব. নাইভু। তাহলেও পারিস্থিতির 
আনিশ্চয়তায় স্বভাবতই তাঁকে প্রচণ্ড ভূগতে হয়। ১৯০৪ সালের এ্রাপ্রলে 
শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে তান ল্যাবরেটরর ডিরেক্টর পদ থেকে অপসৃত 
হয়ে বেকার হলেন। যে দেশাঁটকে তান বরণ করে নিয়োছলেন, এগারো 
বছরের শ্রম ও সংগ্রামের পর সে দেশ তাঁকে ছাড়তে হল, শব্দের খাশ করে 
তিনি লণ্ডন যাত্রা করলেন মে মাসের গোড়ায় । 

হাভাঁকনের জীবনের পরের [তন বছর সম্পর্কে বিশেষ কছুই জানা 
ছিল না। শ্রী নাইডু লিখোছলেন : “ভারত থেকে অবর্তমানের সময় হাভকিন 
খুব উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটান, ইউরোপের বিখ্যাত সব ল্যাবরেটারতে গিয়ে 
[নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানক ও বিখ্যাত জীবাণুবদদের নিকট তাঁর য্টাক্ত পেশ 
করেন, তাঁরা তাঁকে একবাক্যে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে মত দেন।” 

এটা লেখা হয়েছিল ১৯৩০ সালে, অর্থাৎ হাভাকিনের মৃত্যুর পর। মনে 
হয় যেন তখন তিনি একেবারে সর্বজন-বাঁজত, পারতাক্ত। কিন্তু 
১৯০৬--১৯০৭ সালের “টাইমস”, “টাইমস অব হীণ্ডিয়া”, “ল্যানসেট” 
এবং কয়েকটি ফরাসী পণীস্তকা পান্নকা হাতড়ে আম যে-সব তথা পেয়োছ 
তাতে ব্যাপারটা অন্যরকম প্রাতভাত হয়! সংকটের দিনগ্লতে হাভাকন 
নিঃসন্দেহেই একলা পড়েনান। সাঁত্য বলতে কি, তিনি তাঁর জেহাদ 
চালিয়েই যান, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন আন্তজাতিক প্রামাণ্য ব্যাক্ত হিসাবে 
প্রাতিষ্ঠা তাঁর যায়নি, এবং বহু সং বৈজ্ঞানকের কাছ থেকে সমর্থন পেয়ে 
যেতে থাকেন। 

১৯০৬ সালে “টাইমস অব ইশ্ডিয়া” হাভাঁকনের পূর্ণ পুনঃপ্রাতিষ্ঠার 
জন্য এক প্রচারাভিষান চালায়। ৯৭ই নভেম্বর তার সাপ্তাহক ক্রোড়পত্র 
অনামা এক লেখকের যে-প্রবন্ধ বেরয় তার একাংশ এইরূপ: “হাভাকনের 
প্রতিষেধক ভ্যাক্ীসনের আশ্চর্য গৃণ প্রথম দেখা যাবার পর এখন নিরাপত্তার 
একমাত্র পথই হল টকা... দিনের পর দিন তার অননুকূলে সাক্ষ্য জমছে। 
আগের দিন আমরা করাচির তথ্য দিয়েছি যাতে দেখা যাবে এ প্রাতষেধকে 
মত্যু হার কমেছে শতকরা ৯৬ ভাগ । বোম্বাই কর্পোরেশনের রেকর্ড থেকে 
দেখা যায় প্রাতষেধক টিকা থেকে প্লেগ পাঁরহারের হার এখানেও একই 
রকম। 

কল্পনা করা অসপ্ভব কীভাবে অজ্ঞতা বা কুসংসকারে আচ্ছন্ন না হলে 
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কেউ এই সব সাক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তাহলেও এখনো টিকার প্রচার 
করা নিতান্তই অরণ্যে রোদন। জনমতের যে-সব নেতা চোখ থাকতেও দেখেন 
এ, কান থাকতেও শোনেন না, জনগণের আয়ন্তাধীনে বিজ্ঞান যে রক্ষাকবচ 
এনে দিয়েছে তা যাঁরা ইচ্ছে করেই প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁদের দাঁয়তের 
অংশভাক হবার চেয়ে আমরা বরং এক অক্বীকৃত বাণী হয়ে থাকতেই 
বাজী...” 

সত্যের জন্য যাঁরা দাঁড়াতে প্রস্তুত তেমন লোক আঁচরে লশ্ডনেও দেখা 
দল। তাঁর মধ্যে সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ ও আপোসহীন হলেন প্রফেসর রস, 
নোবেল প্রাইজ বিজেতা, বান ম্যালেরিয়া সংক্রমণের বাহক আঁবচ্কার 
করেন। এ আবিৎ্কার তান ভারতে করেছিলেন ১৮৯৭ সালে, যখন 
হাভাকন তাঁর প্লেগ টিকা প্রস্তুত করে তোলেন। ফৌজের ডাক্তার হওয়ায় 
স্বীকাতি পেতে রসকে জীবাণ্যীবদ হাভাকনের মতোই সমান প্রাতবন্ধের 
সম্মুখীন হতে হয়োছল। নিতান্ত মামুলী একাট অণ্বাক্ষণ যন্ত্র দিয়ে 
বছরের পর বছর [তানি বিভিন্ন জাতের মশাকে পরীক্ষা করে গেছেন এই 
আশায় যে মানব দেহে ঠিক কোন জাতের মশা ম্যালোরয়া ছড়ায় সোঁটকে 
ধরবেন। যতবার তিনি প্রায় সাফলোর দোরগোড়ায় পেশীছেছেন ঠিক তখনই 
ফৌজের মেডিকেল কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানের প্রাত এতটুকু মমতা না দেখিয়ে 
রসকে পাচার করেছেন কোনো পাণ্ডববজিতি তেপান্তরে, যেখানে মাসের পর 
মাস এমন কিবছরের পর বছর কোনো রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণার আয়োজন করে 
ওঠাই অসম্তব। তাই 'নম্নোক্ত বিবাতি দেওয়ার পূর্ণ আঁধকার বোধ হয় 
একমাত্র রোনাল্ড রসের পক্ষেই সম্ভব: 

“রোগের বৈজ্ঞানক গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অন্য সকলের চেয়ে বহু 
বছর পেছনে পড়ে । ল্যাবরেটার ও কমার সংখ্যা নগণ্য। মোডকেল ও 
আঁধিকারী নন, সাধারণ রাজকর্মচারী, ওপরের কোঠায় আরোহণ করেন 
কেবল চাকুরির দৈর্ঘ্য মেপে। কলেরা, টাইফয়েড, ম্যালোরয়া এবং ভারত 
এনসমূদ্রের মধ্যে ভয়াবহ ক্রেশদায়ক অন্য সমস্ত রোগ প্রসঙ্গে... যে-সব 
আবিজ্কার ঘটেছে তাকে দেখা হয়েছে সংশয় এমন ি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে, 
তাকে যাচাই করা বা ব্যবহার করার মতো সংপ্রতুল সরকারী কোনো ব্যবস্থা 
হয়নি” 
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শেষ পর্যস্ত অবশ্য উপাঁনবৌশক প্রশাসকদের ওুঁদাঁসন্যের বাধা রস 
ভাঙতে পারেন, তাঁর আবিচ্কার বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি পায়। তারপর বিজ্ঞানের 
এই দৃপ্ত প্রবক্তা অস্ত্র ধারণ করেন হাভকিনের স্মর্থনে। ১৯০৭ সালের 
১৯ই মার্চ লণ্ডনের “টাইমস” পাত্রকায় এক পত্রে তিন ১৮৯৩ সালে 
হাভাঁকনের প্রথম ভারত আগমন থেকে শুরু করে ১৯০৪ সালে সে দেশ 
থেকে বহিচ্কার পর্যন্ত তাঁর কার্যকলাপের একটি পুরো পর্যালোচনা দেন। 

তান লেখেন: “সাঠকভাবে সংখ্যার হিসাব করা অসম্ভব, তবে ষাট 
লাখের বেশি প্রতিষেধক ডোজ ছাড়া হয়েছে কেবল ভারতেই, এবং যেখানেই 
মহামারীর সময় তা ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে মতত্যু হার স্থাস পায় প্রায় শতকরা 
৮৫ ভাগ; সম্ভবত জেনার ছাড়া এতবোঁশ মানব জীবন আর কেউ বাঁচানীন।” 

এই অপূর্ব কীর্তির জন্য কী পূরস্কার পেয়েছেন হাভাঁকন? প্রশ্ন 
করেছেন রস এবং যে সিদ্ধান্ত তান টানতে বাধ্য হয়েছেন সেটা মোটেই 
সুখকর নয়: 

“প্রতেক বছরেই দেখা যায় ভাতা ও সম্মানী পদক অঝোরে বার্ধত 
হচ্ছে বিচার বিভাগণীয়, সামারক ও প্রশাসনিক কর্মচারীদের ওপর, ধনী 
বাঁণক এমন ি রাজনোতিক ফন্দিবাজদের ওপর । কিন্তু এ প্রশ্ন যাঁদ কার, 
ঠিক কাদের উপকার করেছে তারা, ঠিক কী রকম উপকার করেছে, তাহলে 
জবাব দেওয়া মাঝে মাঝে দুষ্কর হয়ে ওঠে। কিন্তু এই একজন ব্যাক্ত যান 
তাঁর আশেপাশের শত শত, সহপ্র সহস্র ব্যাক্তর প্রাণ বাঁচয়েছেন (নিজের 
প্রাণের ঝুণীক নিয়ে), এতটা করেছে কোন রাজপুরূষ, কোন মানবাহতৈষাঁ, 
কোন দঃসাহসণঃ পুরস্কার অবশ্য তানি পেয়োছলেন, ভারতাঁয় সাম্রাজোর 
খেতাব পেয়োছিলেন তিনি, বেতন পেয়েছেন, ল্যাবরেটার হাতে পেয়োছলেন। 

... কিন্তু সে ল্যাবরেটার ও তাঁর কর্মক্ষেত্র ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন তাঁন।” 

বোম্বাই ল্যাবরেটারতে প্লেগ ভ্যাকাঁসনের মধ্যে ধনয্টগকার জীবাণু 
সংক্রমণের দৌষ হাভীকনের, শতুদদের এই আভযোগ প্রফেসর রস সম্পূর্ণ 
খণ্ডন করেন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের ডীক্ত উল্লেখ করে রস এই দ় প্রত্যয় 
ঘোষণা করেন ষে ধন্মন্টশুকার জীবাণু ফ্লাস্কে প্রবেশ করে এ গ্রামেই, স্থানীয় 
কর্মচারীদের দোষে । “ণক্তু এমন কি ল্যাবরেটবিতেই যাঁদ বা বোতলগালি 
বিষাক্ত হয়ে থাকে, তাহলেও কেন শান্ত পেতে হবে তার ডিরেক্টর 
মিঃ হাভিনকে? কর্তৃপক্ষায়রা ক বিজ্ঞান বিষয়ে এতই চূড়ান্ত অজ্ঞ যে ভেবে 
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বসবেন জাঁটল এক প্রক্রিয়ায় দৌনক শত শত ডোজ প্রতিষেধক উৎপন্নকার 
একটা বৃহৎ ল্যাবরেটারর ডিরেক্টর সব কাজই করবেন তাঁর নিজের হাতে, 
যত বত্ত ও দূরদৃ্টিই তাঁর থাকুক, এ গ্যারাস্ট তান দতে পারবেন যে 
একটা ডোজও খারাপ হবে নাঃ এ যেন ঠিক যে লোক আমাদের দশ লক্ষ 
পাউন্ড দিয়েছেন তার একটা পোঁন মোক হওয়ায় তাকে শাস্ত দেওয়া!” 

লিভারপুল বিশ্বাবদযালয়ে ট্রপকাল মোঁডাঁসনের অধ্যাপক একলা 
রমই ষে কেবল ভারতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের এই নোংরামিতে প্রচণ্ড 
রুষ্ট হয়োছলেন তা নয়। প্রফেসর রসের পর্ন প্রকাশের এক সপ্তাহ পরে 
লিড্‌্স বিশ্বাবদ্যালয়ে প্যাথোলাঁজ ও জীবাণদাবদ্যার অধ্যাপক আলবার্ট 
গ্রযনবাউম “টাইমস” পান্রিকায় লেখেন : “এসব অবস্থায় সর্বদাই একজন যত- 
দোষ-নন্দঘোষ প্রয়োজন হয়, এবং নশীতিটা যেন তাকেই চেপে ধরা যার দোষ 
সবচেয়ে কম। প্রফেসর রসের সৃস্পন্ট ও সুদৃঢ় পরে যাঁদ কর্তৃপক্ষ কান না 
দেন, তাহলে এ বিষয়ে ভারত সরকারের নিকট আমাদের আন্জ্ঠাঁনকভাবে 
আবেদন করতে হবে।” 

প্যারসের একটি পা্রকা [8 1695 ?1৩010919' ডাঃ নাজোৎ- 
ভিলব্শোভচ হাভাঁকনের সমর্থনে এীগয়ে আসেন! তিনি লেখেন : “পান্ুরের 
অনাতম একজন বাশষ্ট অনুগামী প্লেগের বিরুদ্ধে যে লড়াই চালিয়েছেন 
তার এই ঘটনাটা ফরাসা চাকৎসক মহল নীরবে উপেক্ষা করতে পারে না।” 
ইংরেজ সহযোগণীদের মতো এই ফরাসা ডাক্তারাটও মালকোয়াল দঘ্টনার 
সমস্ত পাঁরাশ্থাতি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে বোম্বাই ল্যাবরেটারর 
িরেই্র নির্দোষ। “কমিসনের নিন্দা ও লিস্টার ইনাস্টাটউটের সন্দেহ 
হাভাঁকনের প্রাপ্য নয়, তা [তান মানতেও পারেন না। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রম্যাণত 
এক সত্যের সরকারী স্বীকৃতির জন্য হাভকিন যে অধ্যবসায়ে লড়াই 
চালাচ্ছেন তার প্রশংসায় প্রফেসর 'সম্পসন ও রসের সঙ্গে কণ্ঠ মেলানো 
উচিত,” িখোঁছিলেন ডাঃ নাজোত-ভিলবূশেভিচ। 

কিন্তু বিশেষজ্ঞদের কাছে যা তর্কাতাীঁত সত্য সেটা হাভাঁকনের শর্দের 
কাছে একেবারেই অগ্রহণীয়। “টাইমসে” এক পত্রলেখক জনৈক আর্নোজ্ড 
ল্যাপ্টন ঘোষণা করেন তান ফেকোনো িকারই বিরুদ্ধে। পাস্তরর বা 
জেনার কারো ওপরেই তাঁর বিশ্বাস নেই। তাঁর মতে বসন্ত কলেরা বা প্লেগ 
কোনো টিকাতেই যাবার নয়। মহামারী িরোধের একমান্র পথই হল 
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স্যানিটারণ ব্যবস্থা। আসলে, প্লেগ ও কলেরা নিয়ন্বণে টিকাদান হল তাঁর 
মতে “রক্তের বিষাক্তকরণ”। 

৭ নং ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটের এই মিঃ লয়প্টন ব্যাক্তুটি সমাজের কোন 
শ্রেণীর লোক সেটা আমার অজ্ঞাত, কিন্তু পরের সপ্তাহে “টাইমসে” যে 
মিঃ ফ্রেজারক লিলি এই মতের সমর্থন করেন, তান অনাবরণ আনন্দেই নাম 
সই করার সময় যোগ করোছলেন: পার্লামেন্ট সদস্য। লাল ভারতে দিন 
কাঁটয়ে এসেছেন একজন বৃটিশ রাজপুরুষ হিসাবে, বোঝা যায় তাঁর সমস্ত 
যক্তিতে হুবহু ঠিক তারই পুনরাবাত্ত যা হাভাকন তাঁর উপরওয়ালাদের কাছ 
থেকে ভারতে বহ্যবার শুনেছেন, যথা: প্রাচ্যদেশীয় লোকেরা টিকার 
ব্যাপারটা বোঝেও না, মানতেও পারে না, তাই স্যানটারী কর্ডন, ঘরবাঁড়র 
নিবর্শজন, এবং নিন “শবাচ্ছন্ন ?শাবরে” চালান হওয়াটাই ভারতীয়রা চট 
করে মেনে নেবে। 

“টাইমস” পত্রিকায় এ লড়াই চলে নয় মাস ধরে। টেকানক্যাল 
পা্নকাগালও চুপ করে থাকে না। তবে “টাইমসের” মধ্য দিয়েই হাভাঁকনের 
শরা তাঁকে জনসমক্ষে অপদস্থ করার চেষ্টা করে এবং সে উদ্দেশ্যে 
অবলাম্বত হয় জঘন্য সব পদ্ধত। যেমন, উল্লিখিত হতে থাকল হাভাকনের 
ডাক্তারী শিক্ষা নেই। লিলি আর একাঁটি চিঠিতে লিখলেন: “তান 
'চাকংসকবাত্তর সদস্য নন। নিতান্তই বাইরের লোক, অথচ বহু হাজার 
লোকের প্রাণ বাঁচানোর গর্ব করেন।” 

কিন্তু রস ও অন্যান্য ন্যায়ানরাগী বৈজ্ঞানিকরা প্রতিক্রিয়ার কাছে 
নাতিস্বীকারে অস্বীকৃত হলেন। “টাইমসে” রস লেখেন তিনাট রোষকষাঁয়ত 
পন্ন। না লিখে পারেন কা করে, ভারতে তখন হাভাঁকন ভ্যাকাঁসন অগ্রাহ্য 
হওয়ার পর প্লেগে লোক মরছিল সপ্তাহে ২০,০০০ করে। তাহলেও রক্ষাকবচ 
মাথায় স্থান পেল লা। “সমস্ত ব্যাপারটা এমনই যা আমাদের কৌধানল 
প্রজবালত করে তোলে। আমাদের প্রশাসন যাঁদ বিজ্ঞানের ব্যাপারে আরো 
ওয়াকিবহাল না হন... তাহলে জাতি হসাবে আমরা কানাগাঁলতেই 
পেশছব”, লিখলেন রস। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রসই প্রথম হাভাঁকনের জীবনের এমন একটা 
দিকের প্রাতি আলোকপাত করেন যা আমাদের কাছে বিশেষ আগ্রহবহ। 
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পীমঃ হাভকিন তাঁর প্লেগ ভ্যাকাঁসন আঁবন্কার করার পর তা নিজের নামে 
পেটেন্ট নিতে অস্বীকার করেন, ষা তান অনায়াসেই করতে পারতেন, কিন্তু 
সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য তান তাঁর আঁধকার ছেড়ে দেন ভারত 
সরকারের হাতে । তার পর থেকে ভারত সরকার... ষাট কি সম্তর লক্ষ 
ডোজ ভয়ক্সন ছেড়েছেন এবং এখনো তার উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছেন। 
ডোজ ছু ১ শালিং করে রয়্যালটি তান দাঁব করতে পারতেন, এ থেকেই 
আন্দাজ করতে পার তাঁর উদার দানের সাঠক আর্থক মূল্য কত।” প্রফেসর 
রস তারপর বলেন যে হাভকিনের এই দানের পরও ভারত সরকার 
মালকোয়াল দূর্ঘটনার পর তাঁর বেতন অর্ধেক কেটে নেন এবং এমন কি 
পুরো একবছর তা দুদ করে রাখেন। রস এই প্রসঙ্গে দাঁব করেন যেন ভারত 
সরকার এ ভ্রান্তর ক্ষাতপৃরণ করেন; হাভাকনকে তাঁরা হয় পরনর্বহাল 
করুন নয় “অতাঁতে তাঁরা যা ব্যবহার করেছেন এবং ভাবষ্যতে ঘা ব্যবহার 
করবেন এমন লক্ষ লক্ষ ডোজ প্রাতেধকের ওপরে তাঁরা ন্যায়সঙ্গত একটা 
রয়্যালটি দিয়ে দেনা শোধ করুন”। 

হাভাঁকনকে যাঁরা জানেন তাঁরা নিশ্চিত থাকতে পারেন, এই শেষের 
প্রস্তাবটি তানি স্বপ্নেও কখনো ভাবেননি। আর্ক লাভের জন্য নয়, তাঁর 
প্রধান উদ্বেগই ছিল ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীদের নিয়ে, যারা নিত্য পড়ে 
থাকছে বিপদের ম,খে। তাই “টাইমসের” পাতায় যে তর্ক শুরু হয়োছল, সে 
প্রসঙ্গে যখন তিনি কলম ধরতে বাধ্য হন, তখন সম্পাদক সমীপে তিনি তাঁর 
ব্াক্তগত ক্ষোভ ও আঁভমান বা আর্ক আনশ্চয়তার উল্লেখমান্র করেননি, 
সাঁমাবদ্ধ ছিলেন কেবল বৈজ্ঞানক তথ্যের একাঁট নীরস, সঠিক ও বিশদ 
বিবরণে । 

১৯০৭ সালের জুন মাসে বাঁটশ পার্লামেপ্ট একাঁট বেশ বৃহদাকার 
রিপোর্ট প্রকাশ করে মালকোয়াল দূর্ঘটনা সম্বন্ধে। এক দল বাঁশন্ট 
বৈজ্ঞানক এ িপোর্টের বিভিন্ন দাললপত্র, যথা _ জেরার রেকর্ড, কার 
সাটফকেট ইত্যাদর সযক্র বিচার করে "সিদ্ধান্তে আসেন যে হাভাকনের 
বিরুদ্ধে কোনো আভিযোগ উ্থাপনের পক্ষে সংগৃহীত সাক্ষ্য একান্তই 
অপ্রতুল। এই সময় “টাইমসে” একটি পত্র প্রকাশত হয় যাতে সই দেন দশ 
জন অগ্রণী বিশেষজ্ঞ চাকংসক। ক্বাক্ষরকারীদের নাম সত্যই ভারব্কী। 
প্রফেসর রস ছাড়া এ+দের মধ্যে ছিলেন: টেনের িউলেট, লন্ডনের কিংস্‌ 
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কলেজে প্যাথোলাজর অধ্যাপক; ডাবালউ. জে. সিম্পসন--ওই কলেজেরই 
স্বাচ্ছযের অধ্যাপক; প্রফেসর আলবার্ট গ্রুনবাউম, িড্স বিশ্বীবদ্যালয়; আর. 
এফ, সি. লেইট, বার্মংঘাম বিশ্বাবিদ্যালয়ে প্যাথোলাজর অধ্যাপক; উহীলিয়ম 
স্মিথ, জনস্বাস্থোর রয়েল ইনস্টিটিউটের সভাপাঁত; ?সমূস উডহেড, কেম্রিজ 
বিশ্বাবদ্যালয়ে প্যথোলজির অধ্যাপক; ই. কেইন, জীবার্থাবদ্যার শিক্ষক; 
সি. এইচ. স্ট্যয়ার্ট, এডনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে জনস্বাস্থ্যের অধ্যাপক, এবং 
এদের আমোরকান সহযোগী, সিমন ফ্রেক্সনার, নিউ ইয়র্ক রকফেলার 
ইনাস্টাটউটের ল্যাবরেটারর ডিরেক্টর বৈজ্ঞানকেরা একবাক্যে বলেন: “এ 
ব্যাপারে ন্যায়াবচার লাভের জন্য মিঃ হাভকিন যে সংগ্রাম করছেন তার 
অনুমোদন জানাতে চাই আমরা... অন্তরের সঙ্গেই আমরা ভরসা কার যে 
আনাঁত সমস্ত আভযোগ থেকে ভারত সরকার তাঁকে প্রকাশ্যে মুক্ত ঘোষণা 
করা উচিত মনে করবেন।” 

তাহলেও ন্যায় চক্রের ধীর আবর্তনে সরকারীভাবে তাঁর পৃনঃপ্রাতিষ্ঠা 
লাভ অর্ধবংসর আগে হয়ান। তার মধ্যে তাঁর শুরা হাভাঁকন ভ্যাকঁসনের 
ফার্যকারতার ওপর সন্দেহপাতের আরো কিছ; চেষ্টা চালিয়ে যায়। 

অবশেষে ন্যায়ের জয় হয়। ভারত সরকার নিন্দাঁভযানে বৈজ্ঞানকদের 
সমর্থন না পেয়ে ১৯০৭ সালের ২৪শে অক্টোবর হাভাকনকে জানান যে তাঁর 
বিরদ্ধে সমস্ত আভযোগ প্রত্যাহৃত হয়েছে। ভারতে ফেরার জন্য তাঁকে 
আমন্রণ জানানো হল, বলা হল যে-কোনো বৈজ্ঞানিক প্রাতজ্ঠানের পাঁরচালক 
পদ তিনি গ্রহণ করতে পারেন। মন স্থির করা কাঠন হয় তাঁর পক্ষে । ভারতে 
যাওয়ার একটা প্রবল আকাওক্ষা তাঁর ছিল, বছরের পর বছর সেখানে তাঁরই 
ভ্যাকাঁসনে টিকা নিচ্ছে লক্ষ লক্ষ লোক, তাঁর স্থারা জীবনের রত সেখানে 
সফল হচ্ছে। অন্যাদকে, রাজনশীতর নোংরা খেলায় যারা তাঁকে এমন 
ছিল) “যে ভুক্তভোগণ দীর্ঘ মামলার পর শেষপর্যন্ত স্বপক্ষে রায় পায়, তার 
মনঃপীড়ার ক্ষাতিপূরণ কখনো হয় না,” অব্যাহাতি লাভের পর হাভাঁকনের 
মনোভাব সম্বন্ধে মন্তব্য করে িখোঁছিল “ল্যানসেট” পারকা। 

বন্ধবান্ধবদের পরামর্শে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তই নেন। সরকারীভাবে তাঁর 
দোষ স্থালনের সংবাদ প্রকাশিত হওয়া মাত বিশ্বের চাঁরাদিক থেকে, পূর্ব 
পাঁশ্চমের বৈজ্ঞানিক সামাঁজক ও রাজনৌতক নেতাদের কাছ থেকে, ভারত 
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ও বুশের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অভিনন্দন আসতে থাকে৷ তাঁদের 
আঁধকাংশই এই আশা জানান যে তান তাঁর প্রারন্ধ মহৎ কার্য চালিয়ে যাবার 
জন্য ভারতে িরবেন। 

ভারত সরকারের সেক্রেটারি অব স্টেটকে তান লিখে পাঠান যে ভারতে 
ফিরতে 'তাঁন রাজী। তবে কপালে তাঁর আর একটি খোঁচা ছিল। দেখা গেল 
বোম্বাই ল্যাবরেটারর [ডিরেক্টর পদ ততাঁদনে আর খাল নেই। হাভাকন 
কলকাতায় কাজ করতে রাজী হলেন। কছনুতেই তাঁর আর তখন যেন এসে 
যায় না। তাঁর ভারতীয় জবনীকারের মতে, ভারতে 'তাঁন ফেরেন হতাশ ও 
ভগ্ন হৃদয়ে। থাকতেন একলা একলা, অন্যের নজর এঁড়য়ে। 

বছর গাঁড়য়ে চলাঁছল। বাইরের লোকের কাছে মনে হতে পারত যে 
ভারতে কিছুই বদলায়ান: আগের মতোই প্লেগ আর কলেরায় লোক মরছে, 
আগের মতোই দারদ্য দ্র্ভরক্ষ ও অজ্ঞতায় দেশটাকে নিমাঁজ্জত রেখেছে 
উপাঁনবোশক কর্তৃপক্ষ । তাহলেও তত্ব বদলেছে অনেক। পুনা “কেশরীর” 
প্রকাশক তিলক এখন কারাগারে ছয় বছরের সশ্রম দণ্ড খাটছেন। আগে 
এরূপ দণ্ডে গণতন্ত্রীদের শায়েস্তা করা যেত। কিত্তু এখন এটা ৯৯০৮ সাল, 
জাতীয় নেতার এই দমনের প্রাতবাদে বোম্বাইয়ের মজুরেরা এগিয়ে এল 
ভারতের ইতিহাসে প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট ও রাস্তার লড়াইয়ে। মুখ বৃজে 
ভারত এতাঁদন যথেষ্ট সহ্য করেছে আর নয়। 

দেশের উত্তর দাঁক্ষণে প্লেগ ও কলেরার ধৰংসলালা তখনো চলাছল কিন্ত 
জোর কমে আসাঁছল। টিকাপ্রাপ্তদের সংখ্যা এখন হাজার হাজার নয়, লক্ষ 
লক্ষ, সংক্রমণ প্রসারের ির্দ্ধে তা এক দুর্গের মতো। একমাত্র ভারতেই 
হাভাঁকনের প্রেগ ভ্যাকাঁসনে যারা টিকা নেয় তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯০৯ 
সাল নাগাদ ৮০ লক্ষের বেশি (১৯৪০ সাল নাগাদ সাড়ে তিন কোটি এবং 
এ প্যস্তক লেখার সময় তার দ্বিগ্‌ণ)। প্রথম বিশ্বয-দ্ধের ঠিক আগে সাতারা 
রাজ্যে কাজ করাছলেন মার্কন াকৎসক ডঃ এল. বালস্‌। তিনি লেখেন: 
লোকে ডাক্তারের কাছে পেনছবার চেষ্ট্য করছে। ভাবতেও অবাক লাগে যে 
এক সময় এই টিকা দেবার জন্যই গাঁরবদের দুশদনের মজুরি দিতে হত।” 

এই নতুন ভারত এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার 'দকে তার 
এই প্রথম পদক্ষেপ হাভাকন অবশ্যই দেখোঁছলেন। তাহলেও তখনো দেশে 
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যে দভক্ষ, দারিদ্র ও অজ্ঞতার রাজত্ব তাও লক্ষ্য না করে 'তাঁনি পারেনাঁন। 
সম্ভবত এ ভাবনা তাঁর মনে হয়েছে যে তাঁর এ ভ্যাক্ঁসন ধনীদের বাঁচাচ্ছে 
িলাসের এক জনবনে, গাঁরবদের বাঁচাচ্ছে ক্লেশের এক নরকে। কী তান 
ভেবেছিলেন জানি না, তবে সমসামায়করা বলেন [তান ক্রমশ নীরব এমন 
গোমড়া হয়ে উঠতে থাকেন। ১৯১৫ সালের শরতে [তিনি পেনসন পাবার 
বয়সে পেশছন ও ভারত ত্যাগ করেন। যে উত্তরাধিকার তান রেখে গেলেন 
তাতে সার্থক বোধের কারণ তাঁর ছিল। “ল্যানসেট” লিখোঁছল: “...মহামারীর 
ক্ষেত্রে তাঁর ভ্যাকাঁসন ব্যবহার করলে মৃত্যু হার শতকরা ৮৫ ভাগ কমে 
যাবার ঝোঁক দেখায়। তার অর্থটা যে কী সেটা কল্পনা করা কঠিন হয় যখন 
ভাব ভারতে ভ্যাকাঁসন ব্যবহৃত হয়েছে কত কোটিতে ।” 

ইউরোপে হাভকিন যখন ফিরলেন তখন তাঁর বয়স পণ্চাল্ন, এখানেও 
তাঁর ডাক পড়ল টিকার সমস্যা নিয়ে কাজ করতে। ১৯১৫ সালের শরতে 
গ্লেট বৃটেন জার্মানদের বিরুদ্ধে একটা আভিযান পাঠাবার পাঁরকজ্পনা নেয়, 
এতে ছিল ভারতীয় পল্টন এবং ভূমধ্য সাগর এলাকার কিছ সৈন্য। 
মিত্রশীক্তর সৈন্দলের অধিকাংশই সে সময় টাইফয়েড টিকা পেয়োছল, কিন্তু 
প্যারাটাইফয়েড “এ” ও শীব”র টিকা কাউকে দেওয়া হয়ীন। কয়েক হাজারের 
এই আঁভযানগ সৈন্দলকে নিয়েই টিকা শুর£র পাঁরকল্পনা নেওয়া হয়, 
কিস্তু জেনারেল স্টাফে এ 'নয়ে তীব্র মতভেদ দেখা গেল। প্রধান প্রধান 
বৃটিশ মেডিকেল ও সামারক আফসারদের এক সম্মেলন হয় মলবাঙ্কে, 
নভেম্বর মাসে, “ীনরপেক্ষ উপদেষ্টা” [হসাবে তাঁরা হাভাঁকনকে আমন্মণের 
সিদ্ধান্ত করেন। সমস্যাটা বিচার করে হাভাকন "সিদ্ধান্ত টানেন, যে-সৈন্যরা 
ইউরোপে যাবে তাদের টিকা দেওয়া অত্যবশ্যক, তবে এখানেই মিলবাঙ্কে 
৩০০ লোককে টিকা দিয়ে যাচাই করতে হবে টিকার কোনো খারাপ 
প্রাতক্রিয়া আছে কিনা। একদল জেনারেলের আপাত্ত সহজেই অগ্রাহা হয় 
হাভাঁকনের প্রাতজ্ঠায় এবং ১৯১৬ সালের জানুয়ারিতে প্যরাটাইফয়েড 
ভ্যাকৃসিন প্রথম ব্যবহৃত হয় গোটা রণক্ষেত্র জুড়ে। 

যৃদ্ধ শেষ হলে হাভাকনকে ?কছন একটা সম্মান অর্পণের দসদ্ধান্ত হয়। 
ভারত সরকার তাঁদের জাবাণবিদের সন্ধান করে ব্যর্থ হলেন। হাভাঁকনকে 
কোথাও পাওয়া গেল না। 


শেষ কথা 


পবজ্ঞানের এলাকা থেকে মানবজ্যাতির ইতিহাসে নাম পেশছতে বিজ্ঞানীর 
পক্ষে প্রয়োজন আত অসাধারণ এক ঘটনাচক্রু” ক্ষোভের এক মূহুর্তে এ 
কথাটা বলোঁছলেন বালজাক, এবং তার কারণও ছিল, কেননা রাজা মন্ত্রী 
সেনাপাঁতদের নামে ইতিহাস মুখর হলেও যাঁরা আমাদের খাদাবদ্তের প্রসার, 
পাঁরবহনের উন্নয়ন, ব্যাপকতর জ্ঞান ও দৃম্টির পাঁরাধি বর্ধনে ব্যাপৃত 
থেকেছেন তাঁদের নাম ইতিহাসের পাতায় অল্পই টিকে আছে। হোমরাচোমরা 
রাজপ্নরদষদের দরবারে জ্ঞানীর স্থানলাভ 'ছিল দন"কর। আর যাঁরা আমাদের 
সবশ্রেষ্ঠ সম্পদ, জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষার কাজ নিয়েছেন তাঁদের নামের 
তালিকা তো আরোই সংক্ষিপ্ত। 

অতাঁতের বড়ো বড়ো চিকিৎসক কারা? তাঁদের ক'জনার নাম আমরা 
জান? আমাদের আধ্নিক চাকৎসকরাও সম্ভবত কয়েক গণ্ডার বেশি 
তেমন নাম মনে করতে পারবেন না। এটা ?ি অন্যায়ের আর একটা দষ্টান্ত ? 
খাঁতয়ে দেখা যাক। 

অতাঁতের (এই সোঁদনও) এঁতিহাসিকেরা যে ক্ষমতাধরদের প্রাত 
আঁতারক্ত পক্ষপাত দোঁখয়েছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু 
চিকিৎসকদের ব্যাপারটা একটু স্বতন্ত। ভেবে দেখুন “বড়ো বড়ো” সব 
ডাক্তার, কিন্তু তাঁরা এটাও জানতেন না যে আঁধিকাংশ মানাবক ব্যাধর কারণ 
জীবন্ত জীবাণু; রক্ত-ঘাটত রোগ ও বিপাক ক্রিয়ার শৃঙ্খলার কথা তাঁরা 
িছদই জানতেন না; সামান্য দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁরা ছিলেন যে- 
কোনো রোগের সামনেই অক্ষম। ১৮৭০-এর দশক পর্যন্ত যাঁরা কলেরার 
াকৎসা করতেন 'বিদন্যৎ ?দয়ে, প্লেগের চিকিৎসা অশ্বাবষ্ঠার নির্যাস দিয়ে 
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আর টাইফয়েড তপ্ত অবগাহনে, তাঁদের পক্ষে কাঁট জীবন বাঁচানো আসলে 
সম্ভবঃ সে-সব বৈদ্যের নাম যাঁদ 'বস্মরণেই গিয়ে থাকে তবে আশ্চর্যের 
আছে িছুঃ 

বলা যায় না প্রাক-পাস্তুর 'চাকৎসাবিদ্যায় উপকারের চেয়ে অপকারই 
বোঁশ হয়েছে িনা। রক্তক্ষরণ আজ তার বিপজ্জনক প্রকৃতির জন্য প্রযুক্ত 
হলেও হয় আঁত সাবধানে, অথচ শতকের পর শতক ধরে এটাকেই ধরা হত 
সংক্রামক রোগসমেত সমস্ত ব্যাধির মহৌষধ। স্বকালের (অন্টাদশ শতক) 
পখড়িতদের দুরবস্থার কথায় বৈল্য খামোকা লেখেনান: “কেউ মারা যায় 
সমস্ত রক্ত নিঃসরণের ফলে, কেউ মারা যায় আলেক্সা্দ্িয়ার পাতা 
গিলে গিলে” অতাঁতের ডাত্তারদের পদ্ধীতর কথা পাঠ করলে স্তাম্তত 
হতে হয় মানদষের প্রাতিরোধ শাক্ততে: এমন 'চাকংসার পরও মান্দষ 
বেচে গেছে! 

অতাঁতের চাঁকৎসাবিদ্যায় প্রবেশ করোছিল একটা নিলজ্জ ভ্রূরতা। 
ওষুধ নিম্ফজল এই চেতনায় চিকিৎসা ব্যাপারটা হয়ে উঠত নেহাৎ দায়সারা, 
নেহাত টাকার খাঁই ছড়া কিছু নয়। “বৃহতবিশ্ব ও অণ্াবিশ্বের অধ্যয়ন তোমরা 
চালাচ্ছ কেবল শৈষপর্যস্ত সবই ঈশ্বরেচ্ছায় স'পে দেবে বলে” গ্যেটের 
মোঁফস্টাফালস কথাট্য ব্যঙ্গভরে বলোছিল ম্যযুগের ডাক্তারদের উদ্দেশে 
বটে, তবে গ্যেটের যুগেও অবস্থাটা বিশেষ ভালো ছিল না। আশা করার 
কিছ; না থাকায়, কছনুতে বিশ্বাস না থাকায় প্রাক-পাঙ্কুর যূগে 'চিকিৎসাবিদ্যায় 
আঁতকায়ের উত্তব নগণ্য। বিখ্যাত রুশ সার্জন ?পরোগভের মতো অমন মহৎ ও 
নিভর্শক ব্যান্ত হাসপাতালের প্রচণ্ড মত্যু হার দেখে ভেবোছলেন কোনটা 
বোশি আশ্চর্যের : হাসপাতালের অবস্থাটা নাকি তা সত্বেও ডাক্তারদের ওপর 
রোগীদের বিশ্বাসটা ? 

সংক্রামক রোগের সমস্যা সমাধান এবং জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর 
পল্থার বিকাশ __ পাস্তুর ও তাঁর অনুগামীদের অবদান শব্ধ এইটুকুই নয়। 
চিকৎসাবদ্যায় আশাবাদের সপ্চার করেন তাঁরা, আত্রক্ষমতার বিশ্বাসে 
উদ্দীপত করেন চিকংসকদের এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক চমংকার 
কার্মদল গড়ে তোলেন। ডিফাঁথারয়া [বিজয়ী রু আর বোঁরং, ম্যালোরয়া- 
বাহকের আঁবত্কারক রস, জাবোলৎান, যান আঁবচ্কার করেন মহামারীর 
পর কোথায় আশ্রয় নেয় প্লেগ জীবাণু; টাইফাসের রহস্য মোচন করতে 
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গিয়ে যাঁরা প্রাণ দেন, আমোরকার পিকেটস এবং চেকোস্লোভাকিয়ার 
প্রোভাজেক - ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় অক্ষরে যাঁদের নাম মদ্রত আছে 
এ শুধ্য তার কয়েকজন। যে ঝুশক তাঁরা নেন, প্রাণ পর্যন্ত দেন, সেটাও 
নৈরাশ্যে নয়। এর পরেই নতুন নতুন জাবনরক্ষক ভ্যাকাঁসনে প্রমাণিত হল 
পাস্তুরের তত্ব। প্রেগ ও কলেরার বিরুদ্ধে নভার্ঁক সংগ্রামী ভ্নাদামর 
হাভাঁকনও ন্যায়তই এই সব বিখ্যাত জীবাণ্বিদদের অন্যতম ৷ 

বিজ্ঞানীদের যশোলাভ ঘটে নানানভাবে : হয়ত ব্যাক্তগত সাহসের পথে, 
হয়তবা বছরের পর বছর কঠিন পারশ্রমে, কখনো আবার পর্যবেক্ষণ প্রতিভার 
জোরে। কিন্তু একটা অপারিহার্য গুণ তাঁদের সকলেরই থাকা চাই, 
মানবজযাতর সত্যকার সেবায় লাগতে পারা চাই তাঁদের। হাভাঁকনের কাজের 
মূল্য প্রসঙ্গে প্রফেসর রাইট একবার বলোছিলেন, ফলের চেয়েও (হাজার 
হাজার লোকের প্রাণরক্ষা) তাঁর পরাক্ষাগূলি পরাঁক্ষা হিসাবেই বেশি 
গুরত্বপূর্ণ, কেননা তা থেকে টিকাতত্বের বিকাশ ঘটেছে, অন্যান্য সংক্রামক 
রোগের বিরদ্ধে জীবাণদাবদ্যাগত প্রীতষেধক প্রস্ততি এগোতে পেরেছেন 
'বিজ্ঞানীরা। রাইটের উক্তিটা অদ্ভুত শোনালেও তা সাত্য; হাভাকন যে-সব 
জীবনরক্ষা করেছেন সেটা শুধু তাঁর ভ্যাক্ঁসনে টিকা দেওয়া লোকেদের 
ক্ষেত্রেই নয়, রাইটের টাইফয়েড ভ্যাকাঁসনে যারা টিকা নিয়েছে, যারা বে'চে 
গেছে এইজন/ যে ?টকার ততটা জয়ী হয়েছে, তাদের সকলের প্রাণরক্ষার 
পেছনেও আছে হাভাকনের পথোন্মোচন। 


++ 


...ওদেসায় আছে একাঁট সমদদ্রতীর বুলভার, দুপাশে সার সার 
বাদাম গাছ। সকালবেলায় বুড়োরা এসে সেখানে বেণিতে বসে, ভেসে আসে 
সমুদ্রের পাঁরাচত গন্ধ আর কর্মব্যস্ত ডকের দরাগত চাপা ধান। 

১৯২৭ সালের এক সেপ্টেম্বরের দিনে যখন ফুটপাথের ওপর ঝপঝপ 
করে ঝরে পড়ছে সদ্য পেকে ওঠা বাদামফল, তখন বুলভারে দেখা গেল এক 
সুপুরুষ পরুকেশ বৃদ্ধকে। গাছের তলে একটি শূন্য বেণিতে তানি 
সমনদ্রের দিকে মূখ করে বসলেন। দেখেই বোঝা যায় লোকটি স্থানীয় নয়, 
স্যটের সম্ভান্ত কট আর 'বজাতীয় ছাঁড়টা দেখে নিঃসন্দেহে ধরা পড়ে যে 
লোকটি বিদেশন। সাঁত্যই তাঁর প্রাক্তন বন্ধরদের পক্ষেও চিনতে পারা কঠিন 
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হত যে লোকাট আর কেউ নয়, ভ্নাঁদামর হাভাঁকন, যান তরদণ ছা 
হিসাবে এখানে শেষ বসোঁছলেন প্রায় চল্লিশ বছর আগে। 

গত বারো বছর ধরে তান আছেন ফ্রান্সের বোলান-স্য-সেন নামে ছোট্র 
একটা শহরে । মেচনিকভ মহাফেজখানায় একটা 'চিঠি আছে, তা থেকে দদাট 
শজীনস অনুমান করা চলে : এক ১৯২৫ সালের শরতে তানি ১৭ নং ভিন্তর 
িউগো রাস্তায় নিজস্ব একটি বাঁড়তে বাস করতেন; দুই: সে সময়কার 
একটা দাতব্য তহবিলের বোর্ড সদস্য ছিলেন 'তান। 

বিজ্ঞানের কাজ শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেবার পর ফ্রান্সে তিনি যে জীবনযাপন 
করতেন সেটা খ্যবই নিঃসঙ্গ ! ইউরোপ তাঁর কথা সবই ততাঁদনে ভুলে গেছে। 
ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে ১৯২০-র দশকের নতুন পুরুষদের কাছে প্লেগ ও কলেরার 
বিরদ্ধে পণচশ বছর আগেকার উত্তোঁজত সে যৃগটা আজ সন্দূর অতীতের 
এক নগণ্য পর্ব মাত্। ভারতে 'কস্তু হাভাঁকন তখনো এক বার, লক্ষ লোকের 
পারন্রাতা। ১৯২৫ সালে বোম্বাই জীবাণাবদ্যা ল্যাবরেটারতে কর্মরত একদল 
বৈজ্ঞানকের অনুরোধে প্রাতিষ্ঠানাটর নামকরণ হয় হাভাকন ইনস্টিটিউট, 
“ভারত ও তার জনগণের অমূল্য উপকার যাঁরা করে গেছেন তেমন 
একজনের নাম যাতে অমর হয়; লিখেছেন হাভাঁকনের জীবনীকার ডাঃ 
নাইডু। 

এটা সম্ভবত তেমনই একটা মহার্ঘ, তেমনই একটা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রস্কার 
যা জীবনের শেষ বেলায় কোনো বৈজ্ঞানিকের পক্ষে বাঞ্ছয করা সম্ভব। ভারতে 
একাঁটি চাটতে হাভকিন লিখোঁছলেন : “বোম্বাইয়ের কাজে আমি বায় করছ 
আমার জীবনের সেরা বছরগহীলকে। এইসব বছরের সঙ্গে ষে কত সদন্দর 
স্মীত আমার জাঁড়য়ে আছে তা বলার নয়। ভারতের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের 
প্রচেষ্টায় ইনাস্টাটিউট ও তার কর্মচারীবৃন্দের জন্য আমার শ্রেষ্ঠ শদুভেচ্ছা 
রইল।» 

ভারত অবশ্যই তার উপকারককে ভোলোন। ১৯৩৫ সালে হাভাকনের 
গুজরাটের আঁধবাসী ও বৃটিশ কর্তৃপক্ষের আভধা অনযযায়ী “ভারত 
ইতিহাসের বৃহত্তম বিদ্রোহ+” মহাত্মা গান্ধী ইনাস্টাটউটে আসেন। মহামারীতে 
দেশের লোক মরছে, তাদের বাঁচাবার একটা উপায়ের জন্য এসেছিলেন তাঁন। 
তাঁকে অভ্র্থনা করেন মেডিকেল সার্বসের মেজর-জেনারেল ও ইনস্টিটিউটের 
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ডিরেক্টর ডাঃ সোথে। ২৭ বছর পরে এ সাক্ষাংকারের নিম্নোক্ত ববরণ 
ডাঃ সোখে আমাদের পাঠিয়েছেন : 

“মহাত্মা গান্ধীর কথা সমগ্র জনসাধারণের কাছে ষেরপ 1শরোধার্য, তাতে 
আমাদের আগ্রহ ছিল যেন তান মহামারীর বিরুদ্ধে আমাদের প্রচেস্টায় 
সাহাষ্য করেন। তবে আমরা জানতাম যে তিনি আঁহংসায় একান্ত বিশ্বাসী, 
প্রাণবধ যাতে একেবারে বারণ। সন্দেহ ছিল হাভাকনের টিকা ব্যবস্থায় 
সাহায্য করতে [তান রাজী হবেন কি না, কেননা ভ্যাকসিন প্রস্তুত হয় 
গোমাংসের কাথে পালিত প্লেগ জীবাধ্দ থেকে । তাহলেও তাঁকে আমি আমন্লণ 
কাঁর। যোঁদন আমাদের সাক্ষাংকারের কথা, তার আগের 'দিন তাঁর দ'জন 
ভক্ত শিষ্য আমার কাছে আসেন ও জেদ করেন যেন মহাত্মাজীকে আমাদের 
ইনাষ্টাটউটের কাজকর্ম দেখানো না হয়, বশেষ করে জন্তু নিয়ে আমাদের 
পরাক্ষাগুলো। তাঁদের ধারণা হয়েছিল 'তাঁন ব্যথা পাবেন।” 

তাহলেও ডাঃ সোখে তাঁর নিজ পাঁরকল্পনাই অনুসরণ করলেন। 
গান্ধীজী আসতেই ডাঃ সোখে তাঁকে নিজের আঁপসে নিয়ে আসেন এবং 
সংখ্যা তথ্য ও গ্রাফ সহযোগে হাভাঁকনের তত্ব তাঁকে বোঝান। রোগপ্রসারে 
ইন্দ্রের ভূমিকায় তান জোর দেন এমন কি ইদ;র ধরা ও মারার সেরা 
পদ্ধাতও তাঁকে দেখান। 

'আহংসাপল্থীর পক্ষে এ সব নিশ্যয়ই ভার অসহ্য বোধ হবে, কিন্তু 
আমার দঢ় বিশ্বাস ছিল বিজ্ঞানে যা পরীক্ষিত ও প্রমাঁণত হয়েছে, তাতে 
আপাঁন্ত করার আঁধকার এমন ক মহাত্বারও নেই” ডাঃ সোখে পরে মনে 
করে বলেছেন। 

গান্ধীজী শ্দনলেন, মন দিয়ে লক্ষ্য করলেন, কয়েকশত ইদুর তাঁর 
চোখের সামনেই মারা হলেও কোনো অসন্তোষের ভাব দেখালেন না। বৈঠক 
শেষ হল, ডাঃ সোখে আঁতাঁথকে তাঁর গাঁড় পর্যস্ত পেশীছে দিলেন। যা 
দেখেছেন সে নিয়ে কোনো রকম ভাবান্তর দেখা গেল না গান্ধীজশর মধো, 
এবং ডাঃ সোখে ভাবলেন তাঁর পারকজ্পনাটা ফে'সেই গেল : ধায় সংস্কারেরই 
জয় হল। গাঁড়র কাছে এসে কিন্তু গান্ধীজী আচমকা বললেন আঁপসে ফেরা 
যাক। যে-চেয়ারে বসে তিনি ডাঃ সোখের বক্তব্য শুনোছলেন, সেই চেয়ারে 
বসেই তাঁন এবার সে বক্তব্যের প্রাতাট কথার পুনরাবৃত্তি করে গেলেন। 
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স্বদেশ সফর কালে ভ্াঁদমির হাভাঁকন। 


গান্ধীজী ডাঃ সোখেকে বললেন, “আপনার কথাগুলো আমি ঠিক বুঝোছ 
কিনা তা পরথ করে 'নলাম।” এবং ওইখানেই টিকা নিতে রাজী হন তাঁন। 

এর ২৪ ঘণ্টা না পেরতেই তান গনজরাটের বার্সাদে একটি বৃহৎ 
জনসভায় বক্তৃতা দেন, প্লেগ টিকা নিতে ও যে-কোরে হোক ই'দুরবংশ 
ধ্বংসের জন্য তিনি উপদেশ দেন লোকেদের। এইভাবেই ধর্মাঁয় নিষেধাজ্ঞার 
ওপর আর একবার বিজয়ী হয় হাভকিনের ভ্যাকাঁসন। 

৬৫ বছর বয়সে হাভকিনের ইচ্ছা হয় ভারত ও রাশিয়া পরিদর্শনের, 
[বিশেষ করে রাশিয়া, সম্ভবত এইজন্য যে বুড়ো বয়সে দেশের জন্য খুবই 
মন কাঁদে নির্বাঁসতদের। এসে পেশীছন তানি তাঁর যৌবনের শহর ওদেসায়*। 


* হাভকিনের ওদেসা সফরের খবর আমায় দেন হাভাকিনের জ্ঞাত সম্পকাঁয়া নাতনী 
এবং ওদেসা বিশ্বীবদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার বার্দাখের ছেলে। 
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উপকূলের ব্দলভারে বেণ্টের ওপর বসে আছেন "তান বন্দরের দিকে চেয়ে? 
মনে পড়ছে, ১৮৮১ সালের মে মাসে তরঙ্গভঙ্গের ওপাশে নোঙর ফেলে ছিল 
কয়েকটা বজরা, তাদের খোল ভরা ছিল বন্দীতে। [তান নিজেও ছিলেন 
তাদের একজন । গুিভার্ত রভলভার হাতে 'তাঁন ধরা পড়েন এক প্দালসের 
কাছে। পয়সার অকুলান হলে এই বন্দরেই তান কতবার কুলির কাজ 
করেছেন। বলা মূশাকল মনের তলে কা ভাবনা তাঁর উলে উঠাছল। তবে 
যে-ভাবনাতেই আলোড়িত হোন না কেন, সেটা 'তাঁন প্রকাশ করছিলেন না, 
ফারণ অন্যের কাছে ভাবাবেগ প্রকাশ করা তাঁর স্বভাবই নয়। জের সেই 
স্বজ্পভাষতা, লোকের প্রাত আবশ্বাস, 'নঃসঙ্গতার প্রতি আসাক্ত তানি 
অক্ষ্ই রেখেছেন, বিশ্বজোড়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে এটা যেন তাঁর আত্মরক্ষা। 
শহরের রাস্তায় [তানি হাঁটতেন একা একা, শধ্দ কখনো সখনো তাঁর সঙ্গ 
নিত তাঁর পুরনো বন্ধু ডাঃ বার্দাখের ষোড়শবষাঁয় পত্র 

হাভাঁকন মোটেই আলাপা ছিলেন না। তবে মাঝে মাঝে ছেলেটির সঙ্গে 
বেড়াতে বোরিয়ে একের পর এক বহন প্রশন করতেন তান, দাঁৰ করতেন 
যথাযথ পারিচ্কার জবাব। গভীর দুই চোখ দিয়ে তান সবকিছন গিলতেন, 
এমন [জানসেও চেয়ে থাকতেন যা লক্ষণীয়ই নয়। বন্দরের একটা আমোরকান 
মাল-জাহাজে নজর গেল তাঁর। জাহাজ থেকে ট্র্যানটর খালাস হাচ্ছিল এবং 
তাঁর িশোর সঙ্গী যখন বলল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন শশগ্াগরই ট্রযান্টর 
বানাবে, তখন তান চাইলেন আবশ্বাসের দৃষ্টিতে সাঁত্য কথা? ভালো 
করে জেনেশুনে বলেছ তো 2 কিন্তু জানবার কী আছে, সবকটা কাগজেই তো 
সেই আলোচনা! 

একবার হিব্রু; ভাষায় লেখা একটা বিজ্ঞাপ্ত দেখে তান থামলেন। বোঝা 
গেল জায়গাটা কোন এক সংগঠনের সদর দপ্তর, যে-সব ইহন্দী চাষ করতে 
চায় তাদের বিনামূল্যে জমি দিচ্ছে সংগঠনাঁটি এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 
যোগ্রাড়েও তাদের সাহায্য করছে। হাভাঁকনের কিশোর সহচরাটর কিন্তু 
মোটেই জানা ছিল না যে তার জন্মের আগে ঠিক ওই রাস্তাতেই এক সময় 
বীভৎস সব ইহন্দী-নিধন দাঙ্গা হত। ১৯২৭ সালের সেই সেপ্টেম্বর 
দিনটিতে কিন্তু ছেলোট অবাক হয়ে ভেবোছল কেন হাভাকন অমন মন দিয়ে 
পোস্টারটা দেখছেন, নতুন রাশিয়ায় বিভিন্ন জাতির আঁধকার নিয়ে অমন 
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খুটিয়ে প্রশন জিজ্ঞাসাই বা করছেন কেন। ছেলোটর পক্ষে তখন যে ভেবে 
পাওয়াই কঠিন, মানূষ ইহনদাঁই হোক, বা রুশ হোক, বা মোলদাভীয় _ কী 
এসে যায় তাতে ই 

হাভাকন আহার করতেন বার্দাখ পাঁরবারে। চাল্লশ বর আগে ওদেসায় 
একাট পাস্কুর কেন্দ্র প্রাতষ্ঠায় অংশ নিয়োছলেন ডাক্তার বার্দাথ। তাঁরই গৃহে 
অতীতে আঁতথ্য নিয়েছেন মেচানকভ, জাবোলতান, গামালিয়া। হাভকনও 
সেখানেই একটু মন খুলতে পারতেন। অতীত দনের কথা হত দুই সুহৃদের 
মধ্যে, মনে পড়ত কত নাম, কত ব্যাপার যা বহীদন হল অতীতের ঘটনা । 
পাশের ভবনটিতেই একদা ছিল পাস্তুর কেন্দ্রাট, ১৮৬--১৮৮৭ সালে তারই 
একতলার জানলা দিয়ে হাভাঁকন দেখতেন এক মাথা-চুল-নিয়ে মেচাঁনকভ 
ঝুকে আছেন তাঁর অণযবাঁক্ষণের ওপর । তান নিজে তখন ছা, থাকতেন ওই 
রাস্তারই মোড়ে, ৩৮ নং কবলেভস্কায়া স্ট্টে। সেই বাঁড়তেই এসে মিলত 
তাঁর যৌবনের সঙ্গীরা: রোমানেঙ্কো ভাই দুজন, ভাঁবষ্যৎ ভূতাত্বক ও 
আকাদোমাশয়ন আল্দ্রসভ, জোৌলনাস্ক _ ইনি ভাবিষ্যতে রসায়নাবদ হন। 
কা হয়েছে তাদের? দূভাই রোমানে্কোর প্রাণ গেছে, আন্দ্র;সভ মারা গেছেন 
বিদেশে, জেলিনাষকি এখন আছেন মস্কোয়। জাবোলংনি ছিলেন তরুণতর __ 
এখন তানি উন্লেনের বিজ্ঞান আকাদোমর সভাপাতি। 

ডঙ্টর ও তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে হাভকিন তাঁর ভারত-জীবনের 1কছ; ঘটনা 
বলেন। 

প্লেগ ভ্যাকাঁসনের প্রথম পরীক্ষার কথাটায় ডন্নর গাল্ন উত্তোজত হয়ে 
ওঠেন, 'ভয় হল না আপনার ?? 

হাভাকন হাসলেন, সন্তবত এদেশে আসার পর এই প্রথম। বললেন: 

'ভয় হয়েছিল বোক, বেশ ভয়ই হয়োছল, কিন্তু মনে পড়ে গেল আপনার 
স্বামাঁটির কথা -- পা্ুরের জলাতৎ্ক রোগের টিকা ইনিই প্রথম নেন 
রাশিয়ায় .. 


সাত্যই, ওদেসা পাঞ্তুর কেন্দ্রে ১৮৮৬ সালের রোগী তালিকায় 

ডাঃ বার্দাখের নামই সর্বাগ্রে । 

ওদেসার পর হাভাঁকন মস্কো ও বার্নাউলে আসেন __ এখানে, ছিলেন 
তাঁর বাঁক আত্মীয়েরা। প্রথম কিছনাদন তাঁর কেমন যেন মনে হাচ্ছল তানি 
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এদেশে আতাঁথ মাত। পরে মনে হয় তান বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করতে থাকেন। 
মস্কোবাসী ও সাইবোরয়াবাসীদের জীবন 'নয়ে তাঁর তীব্র কৌতৃহল দেখা 
যায়। ট্রেনে আলাপ জমিয়ে বসতেন সহযাত্রীদের সঙ্গে। সোভিয়েত ইউনিয়নে 
এ তিন সপ্তাহের মধ্যে তান অনেক কিছু দেখেন। ছয়মাস পরে তাঁর 
আত্মীয়স্বজনেরা একটি ফরাসী পান্রকার কয়েক সংখ্যা পান, তাতে প্রকাশিত 
হয়েছিল তাঁর সোভিয়েত সফরের আভিজ্ঞতা। প্রবন্ধগীল কিছুটা আকাডোমক 
ধরনে লেখা, তাহলেও এই নীরস বর্ণনার ভেতর থেকে পাঠকের চোখে পড়বে 
বিপ্লবের পর স্বদেশে যা-কছন ঘটেছে তাতে লেখক তুষ্টই বোধ করেছেন। 
তানি লিখেছেন সরকারের প্রাত জনগণের আস্তারক সমর্থন, শিল্প ও বিজ্ঞান 
বিকাশের দুরপ্রসারী পাঁরকজ্পনার কথা, ঘোষণা করেছেন 'নিজের ব্যাক্তিগত 
এই আনন্দ যে ইহ্দী বিদ্বেষ এখানে অজানা। তাঁর এ ভ্রমণ-কথায় দেশত্যাগীর 
খুতখ:ীতি নেই, “আঁদবাসীদের” প্রাত “সৃসভা পশ্চিমবাসীর” পিঠচাপড়ানিও 
অন্দপস্থিত। চার দশক আগে হাভকিন ষে দেশটাকে জানতেন তার সঙ্গে 
১৯২৭ সালের যে সোভিয়েত ইউনিয়ন দই যদদ্ধের জখম চটপট মেরামত 
করে নিঃসংশয়ে তার দীপ্ত ভাবষ্যতের পাঁরকজ্পনা নিচ্ছে তার কোনো মিল 
নেই। তাঁর কাছে রাশিয়া ঠিক সেই মানুষের মতো যে দীর্ঘ রোগ ভোগের 
পর এবার পূর্ণ আরোগ্যের মুখে) 

আরো একটা জিনিসও হাভাঁকন বুঝোঁছলেন। এখন তানি বৃদ্ধ, স্বদেশ 
ত্যাগ করেছেন বহ্দাদন আগে; এই বয়সে নতুন সমাজতান্নক রাম্টের 
জীবনের সঙ্গে নজেকে মেশাতে পারা তাঁর পক্ষে দুম্করই মনে হওয়া সন্তব। 
দেশের জন্য মন কাঁদাটা কষ্টের, িল্তু বহন বছর ব্যবধানের পর দেশে ফিরলে 
যে নিঃসঙ্গতা বোধ, যে পর-পর ভাবটা আনবার্য হয়ে ওঠে, সেটা সহ্য করা 
আরো কঠিন। তাঁর আপনজনদেরই চিন্তা ভাবনা, প্রাতীক্রিয়া _- সবই কেমন 
বিভিন্ন । এর জন্য দোষ কারো নয় _- এর কারণ শদুধ; এই এতগুলো বছর 
আর তাদের পাঁরণাম : হাভাকন ও তাঁর আত্মীয়স্বজনের মাঝখানে এসে 
দাঁড়িয়েছে বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ, নতুন একটা সমাজ বাবস্থার উত্তব ও বাঁদ্ধ। তাদের 
হিংসা করেছেন হাভাঁকন, যারা স্বদেশেই থেকে গিয়োছল, [তান নিজে যে- 
নিরাপত্তা পাননি, সেই নিরাপত্তা এখন যারা পেয়েছে। তাহলেও চাল্লশ বছর 
অন্পাস্থীততে হীতহাস যে ব্যবধান ঘটিয়েছে তা ভিঙোবার মতো জোর 
পানান তিনি! 


ভারতে গেলেন না তিনি। রুগ্ণ বৃদ্ধ ফিরে গেলেন ফ্রান্সে, আরো 
নিভৃত নিঃসঙ্গতায়। জীবনের শেষ বছরগুলোয় তিনি তাঁর ভিন্তর হিউগ্রো 
রাজ্সর কুটরাট ছেড়ে বড়ো বেরতেন না। তাহলেও মৃত্যু তাঁর হয় এ 
কুটিরে নয়। 

১৯৩০ সালের ২৬শে অক্টোবর রয়টারের বার্তায় পাওয়া যায় ৭১ বছর 
বয়সে লসেন শহরে ডাঃ হাভাঁকনের মৃত্যুর খবর । মারা যান তিনি একাটি 
হোটেলের ঘরে, সেই রকমই একটি ঘর যা বহযাদন 'বাঁভন্ন দেশে তাঁর একমাত্র 
গৃহের কাজ করেছে। 

সারা বিশ্বের মেডিকেল পা্রকায় শোক-লখন প্রকাঁশত হয়। শত্রু; মিত্র 
সকলেই মৃতের প্রাত তাঁদের মনোভাব প্রকাশের আরো একটা স্‌যোগ পেলেন। 
দেখা গেল শত্ধুর চেয়ে বন্ধু তাঁর ছিল বৌশ। তাঁর পুরনো সহযোগী প্রফেসর 
সিম্পসন মর্মস্পশর স্মৃতি অঞ্জল দিলেন । "দিল্লি, কলকাতা এবং বিশেষ করে 
বোম্বাইয়ের কাগজগযালতে শোক প্রকাশ করা হয় এই ভারত বন্ধুর 
জন্য। বোম্বাইয়ে ৯৯৩০ সালের ২৭শে অক্টোবর ঘোঁষত হয় শোক 
দিবস বলে। 

... বিশ্বের মহতেরা চলে যান, তাঁদের স্মাত থেকে যায় আমাদের কাছে। 
প্যারসে ১৯০৪ সালের জুলাইয়ে হোটেল দে ইনভালিদ'এর 'নকট পাস্তুরের 
স্মাতমদার্ত উদ্‌ঘাটনের সময় একজন বক্তা পাশের নেপোলিয়ন সমাধির দিকে 
অঙ্গবাল রশি করে বলোছিলেন : 

শবভিন্ন ধরনের যশের মধ্যে যে-যশ পাস্তুরের, সেইটেই মহত্তম ও 
পৃতঃতিম ।” 

কথাটা নিঃসন্দেহে সত্য তবে দ;ঃখের বিষয় এ ধরনের মহৎ যশ যাঁদের 
প্রাপ্য তাঁরা ষে সেটা জীবনে সব সময় দেখে যেতে পারেন না, তাও অস্বকার 
করা যায় না। রোগের বিরদদ্ধে যাঁরা লড়েছেন, মহামারীর সময় প্রাণ দিয়েছেন 
যত ডাক্তার, পরাঁক্ষার জন্য নিজেদের গায়ে বিষ নিয়েছেন যে-সব জীবাণাবদ, 
যে রঞ্জনর*মাবদরা [শকার হল রঞ্জনরশ্মির ক্ষাতকর প্রভাবের, তাঁদের 
অনেকের নামেই স্মৃতিপ্তম্ত তোলা এখনো বাকি... ভাঁদামর হাভাঁকনেরও 
কোনো মর্মরমার্ত নেই, যাঁদও অশ্বার্ড় যে-সব সেনাপাতির মার্ত বিশ্বের 
বড়ো বড়ো নগরের শোভাবর্ধন করে থাকে তাদের অনেকের চেয়েই তানি 
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অনেক ভাগ্যবান এইজন্য যে তাঁর একট জীবস্ত গৌরবস্তস্ত বর্তমান 
বোম্বাইয়ের হাভাকন ইনস্টিটিউটে । 

১৯৫৯ সালে এ ইনাস্টাটউট যখন তার ৬০-তম বার্ষকী উদ্‌যাপন 
করে, তখন আম দ:টি স্মারক আযালবাম উপহার পাই। তাতে ছিল 
প্রীতজ্ঠাতার একাঁট ছবি এবং সংক্ষিপ্ত জীবন?, কিস্তৃু তার চেয়েও বড়ো কথা, 
গত শতকের শেষে রুশ বৈজ্ঞাঁনক কর্তৃক প্রাতিষ্ঠার পর থেকে ল্যাবরেটারাঁটর 
ক্রমাবকাশের একটি বিশদ দিবরণও ছিল এতে। হাভাঁকন ইনাস্টাটউট আজ 
দাক্ষিণ-পূুর্ব এশিয়ায় অন্যতম বৃহৎ গবেষণা কেন্দ্র; আজ তার এগারোটি 
বিভাগ, ১০০ জন গবেষক এবং ৫২০ জন টেকাঁনক্যাল সহকারণী। সবচেয়ে 
গরাত্বপূর্ণ ভ্যাকাঁসন বিভাগ -- লক্ষ লক্ষ ডোজ প্লেগ, কলেরা ও টাইফয়েড 
ভ্াকাঁসন তোর হয় এখানে । অন্যান্য মোঁডকেল প্রাতষ্ঠানের তোর ভাক্বীসন 
পরাক্ষা, বৈজ্ঞানক কমর তাঁলম এবং ইামিউানিটি সমস্যা নিয়ে গভীর 
গবেষণা তার কাজের অন্তভূক্তী। ষাট বছরের আস্তত্বের মধ্যে হাভাঁকন 
ইনাষ্টাটউট থেকে বিতারত হয়েছে ২৭ কোট ডোজ প্রেগ ভ্যাকসিন, এবং 
উল্লেখ করা অগ্রাসসাঙ্গক হবে না যে তা প্রস্থৃতের পদ্ধাত প্রাতষ্ঠাতা যা শ্ছির 
করে গিয়োছলেন তা আজও প্রায় অপাঁরবার্তত আছে। 

সরকারীভাবে জীবাপ্যাবদ্যার ল্যাবরেটারটি প্রাতা্ঠত হয় ১৮৯৯ সালের 
আগস্টে কিন্তু ভারতীয়রা তার প্রাঁতষ্ঠা তাঁরখ ধরেন ১০ই জান্যয়ার, যোদন 
হাভাঁকন তাঁর প্রেগ ভ্যাক্ঁসনের প্রথম পরখ করেন তাঁর জের দেহে। 
দহাজারের বোশ লোক উপাস্থিত থাকেন ১৯৫৯ সালের ১০ই জান্য়ার 
উদ্‌যাপন দিবসে । আঁভনন্দন আসে বহ7 দেশ ও বহু সামাঁজক ও রাজনোতিক 
নেতার কাছ থেকে; ভারতের তদানীন্তন উপরাণ্টরপাত (বর্তমান রাষ্ট্রপাঁত) 
শ্রী রাধাকৃষণ এবং পরলোকগত পণ্ডিত জহরলাল নেহরুও বাণী পাঠান। 
রাষ্ট্রপাঁত শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁর ভাষণে বারে বারেই উল্লেখ করেন 
ইনাস্টাউউটের প্রাতঙ্ঠাতার নাম। 

রাম্ট্রপাত বলেন, “মানবজাতির উপকারের জন্য নিঃস্বার্থ সেবার দ্টান্ত 
দিয়ে গেছেন ডাঃ হাভাকন। এই 'বাশিষ্ট জীবাণুবিদের উদার চারব্েই ননার্দপ্ট 
হয়ে গেছে তাঁর কর্মকেন্দ্র ল্যাবরেটারাটর বৈজ্ঞানক কাজের ভবিষ্যৎ ধারা। 
গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁরই উচ্চ নীতির উত্তরসাধক এ ইনাস্টাটিউট।” ভাষণ 
সমাপ্ততে ডাঃ প্রসাদ ফের বলেন, “সারা বিশ্ব, বিশেষ করে ভারতের আমরা 


৯৫৪ 


ডাঃ হাভকিনের কাছে প্রভূত খণী। দুই মারাত্মক মহামারী _ কলেরা ও 
প্রেগ থেকে ভারতের ম্যাক্তুতে তাঁন সাহায্য করেন।” ভারতীয় জনগণের এক 
মহাস্মহদের প্রাত ভারতের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েছেন তানি এই ভাষায়। 

হাভফিন ইনাস্টটিউট কাশ ও উন্নাতি লাভ করে চলেছে। আমাদের 
পক্ষে, সোভিয়েত জনগণের পক্ষে এ ইনাস্টাটিউট শবধ্দ ভনাদামির হাভাকিনের 
ব্যাক্তগত সৎসাহস ও মানাঁবকতার এক স্মৃতিমান্দর মাত্র নয়। সোভিয়েত 
ভিলাই লোহা কারখানার মতো হাভাঁকন ইনস্টিটিউটটিও আমাদের কাছে 
বুশ-ভারতীয়দের সমদীর্ঘ অনুরাগের জীবন্ত রুপায়ণ, সত্যকার বন্ধত্বের যে 
মৃত্যু নেই তারই স্মারক। 


পারশিল্ট 


ভাদমির হাভাঁকন ছিলেন বিখ্যাত জীবাণ্াবদ, প্রাতভাধর পুরুষ 
জবাণ্যাবদ্যার উধ্যা কালে, ভারতের আতি কঠিন পাঁরাস্থাতিতে কাজ চালিয়ে 
তান ১৮৯৬ সালে, বোম্বাইতে বুবোঁনক প্লেগের ভয়ঙ্কর মহামারণ দেখা 
দেবার ঠিক পরেই, অসাধারণ সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এ প্লেগের বিরদ্ধে 
কার্যকরা প্রাতযেধক গড়ে তোলেন। প্লেগের বিরদদ্ধে কার্যকর ফলপ্রাদ 
ভযকাঁসন আসলে এই প্রথম। কালের পরাঁক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে তা ভারত, পাশ্চম 
এঁশয়া ও উত্তর আফ্রকার লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচায় 

প্রচুর পাঁরমাণে ভ্যাকসিন প্রস্তুতের জন্য হাভাকন বোম্বাইয়ে একটি 
ল্যাবরেটার গড়ে তোলেন। প্রথমে তার নাম ছিল বোম্বাই প্লেগ িরোধণী 
ল্যাবরেটার। পরে তা পারণত হয় ভারতের অন্যতম বৃহৎ একটি গবেষণাগারে । 
১৯২৫ সালে মহা বিজ্ঞানীর সম্মানার্ঘে ভারত সরকার ল্যাবরেটারটির নতুন 
নাম দেন হাভাঁকন ইনাস্টটিউট। 

দুঃখের বিষয়, হাভাঁকনের জীবন ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ে খুব কমই 
লেখা হয়েছে। হাভাকন জীবনীর মালমসলা সংগ্রহের দুদ্করতা জানা থাকায় 
আম অত্যন্ত আনান্দত হয়োছ এই দেখে যে মার্ক পপোভসিক তাঁর ছোট 
হলেও একটি জীবনী লেখার, ষে দুর্হ পাঁরস্থিতির মধ্যে তান কাজ করে 
চমৎকার ফল পেয়েছেন তার বর্ণনা দেবার দায়ত্ব ?নয়েছেন। বইটিতে 
দেখানো হয়েছে ডাঃ হাভকিনের জন্য কী প্রীত ও উল্লাস বোধ করেছে 
ভারতীয় জনগণ, অথচ ১৯০২ সালে কা ভাবে তাঁর বৈজ্ঞাঁনক জীবন ছিন্ন 
হয়ে যায় চাঁকৎসা কমঁদের বৃত্তগত ঈর্ধার ফলে, যারা তাঁকে কখনো আপন 
বলে ভাবোন। বিজ্ঞানের সৌভাগ্য ইউরোপের দুটি বৃহৎ বৈজ্ঞানক 
প্রতিষ্ঠান _ লণ্ডনের লিস্টার ইনাস্টটিউট ও প্যারসের পাস্ুর ইনস্টাটউটের 


৯৫৬ 


নিকট সালিস প্রার্থনা করা হয় এবং তারা হাভাকনের পক্ষ নেয় ৬ তাঁর 
বিরোধীদের ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করে। ইনস্স্টাটউটে হাভাকন প্রবার্তত 
পদ্ধীততেই ভ্যাকাঁসন প্রস্তুত চলতে থাকে, এমন কি 'তাঁন বিদায় নেবার 
পরও। তবে আঁধকতর নিরাপত্তার জন্য প্রস্ীততে কয়েকটি গর্ত্বপর্র্ণ 
অদলবদল করা হয় যাতে, পরে জানা গেছে, ভ্যাকীঁসনের রোগ 'নবারক গুণ 
অনেক কমে গিয়োছল। 

লোকের ওপর নিয়ান্ধত পরীক্ষা, তথা মহামারীর সময় কয়েক বছর 
ধরে ব্যাপকভাবে টিকাদানের পাঁরসংখ্যান তথ্য থেকে হাভাকিন ভ্যাকাঁসনের 
প্রাতষেধ ক্ষমতার উচ্চ কার্যকারিতা প্রমাণ হয়েছে। ১৯২৫ সালে আমার 
ইনাস্টাটউটে যোগদানের পর প্রাণীর ওপর, বিশেষ করে শাদ্য ইন্দ্রের ওপর, 
পরাঁক্ষা চালানোর অতি উচ্চ মান্রার স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি চাল; করা হয়। এ 
পরাঁক্ষা থেকে দেখা গেছে হাভফিনের পরীক্ষামূলক কাজ ছিল কত নিখঃত। 
একেবারেই টাঁক্সন প্রতিক্রিয়া ঘটবে না, এমন একটা নতুন কার্যকর 
ভ্যাকসিন প্রস্তুতের উপায়ও তখন পাওয়া যায়। 

ভ্াদাঁমর হাভাকন নিঃসন্দেহেই ছিলেন চমতকার বৈজ্ঞানিক-পরাক্ষক, 
জার্মান, আস্ট্য়া, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে কর্মরত তাঁর সহযোগণীদের চেয়ে 
অনেক বড়ো। তাঁকে নিয়ে লেখা উচিত বৃহৎ একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
প্যস্তক, অন্তত বিশদ কিছ বৈজ্ঞানক নিবন্ধ, যা আম সময় পেলে লিখব 
বলে কৃতসংকল্প। এ ক্ষেত্রে আমি শুধু সাধারণভাবে আমার বক্তব্য রাখতে 
পার। 

হাভাঁকনের সমসামায়ক কেউ কেউ যে ধরনের প্লেগ বিরোধী ভ্যাকাঁসন 
প্রস্তুত করেন, তাদের প্রতিষেধক ক্ষমতার সঙ্গে হাভাকন ভ্যাকীসনের প্রাতষেধ 
ক্ষমতার তফাৎ মাঝে মাঝে শতাংশের কয়েক ভগ্নাংশ মান্র। কিন্তু মহা বিজ্ঞানী 
হাভকিন এই ক্ষুদ্রতম তফাৎটাও লক্ষ্য করার সামর্থ্য দেখিয়েছিলেন, নাট 
করতে পেরেছিলেন তরল মাধ্যমে ৭০০ তাপমান্রায় ৩০ মানিট উত্তপ্ত) নিহত 
প্লেগ জীবাণু এবং ৫৫” তপমাহায় €১৫ মিনিট উত্তপ্ত) নিহত 
জীবাণুর পার্থক্য কোথায়। পরে হাভাঁকন পরীক্ষা চালান আরো নিচু 
তাপমান্রায়, কিন্তু ইনস্টিটিউটে তাঁর “অনুগামীরা” আরো [নিশ্চিত ফলাফলের 
আশায় ফিরে আসেন ৬০৭ এমন ক ৭০০ সেপ্টিগ্রেডে, ভুলে যান প্রস্থাতকালে 
তাপমান্রা বাড়ানোয় ভ্যাকাঁসনের গুণ নম্ট হবে। 


১৫৭ 


উপরতলার কর্তৃপক্ষায় সংস্থারা দা করে, পান্রস্থ করার পর কার্বালক 
এ্যাঁসডে জারিত ভ্যাকীসনকে গরম করতে হবে, এ 'নর্দেশ পালন করতে 
ডাঃ হাভাকন অস্বীকার করেন, কেননা এতে ভ্যাকসনের প্রাতষেধক ক্ষমতা 
সম্পূর্ণ নষ্ট হয়, যা তান প্রমাণ করে দেখান। পপোভাঁস্কির বইয়ে 
মালকোয়াল দর্ঘটনার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, এই ভুল বোঝাবুবিটাই ছিল 
তাতে হাভাঁকনের বিরুদ্ধে আনীতি অভিযোগের মূলে। এই বিদঘুটে 
আঁভিযোগ নিয়ে কালক্ষেপ করার প্রয়োজন আজ আর নেই। হাভাঁকন সম্পূর্ণ 
নিদেশিষ ঘোষিত হন, কিন্তু সরকার তাঁকে ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর পদে আর 
বহাল করেন না। কার্যত এতে বৈজ্ঞানক কাজে আত্মনিয়োগ করার সম্ভাবনা 
থেকে হাভাঁকন বাণ্চিত হন। 

কিন্তু আজ প্লেগ [বিরোধী ভ্যাকীসনের গুণ পাঁরমাপের নিখুত পদ্ধাত 
€বশদে রাঁচত হয়ে উঠেছে, তই তার কৃত কর্মের মহত্ব এখন আমরা যথাযোগ্য 
নির্ধারণ করতে পারি। অসাধারণ মূল্যবান বলে স্বীকৃত হয়েছে তাঁর 
বৈজ্ঞানক কাজ, তার আঁভব্যাক্ত মিলবে বোম্বাইয়ে প্লেগের বিরদ্ধে 
সংগ্রামের ল্যাবরেটারটিকে হাভাঁকন ইনাস্টাটউট রূপে নতুন নামকরণের 
জন্য ভারত সরকারের 'িদ্ধান্তে। প্রাত বছরেই বেড়ে উঠছে ডাঃ হাভাঁকনের 
প্রাত সম্মান ও তাঁর ক্রিয়াকলাপের প্রাত শ্রদ্ধা। জনগণ ভালোই বোঝে যে 
মৃত্যুর হাত থেকে, ভয়ঙ্কর মহামারীর হাত থেকে তাদের বাঁচান হাভাঁকন। 
বর্তমানে ভারতে ও অন্যান্য দেশে প্লেগ হয় নেই, নয়ত দেখা যায় ক্লাচ 
কদাচিং। আঁচরেই অ হয়ে দাঁড়াবে এক দুঃস্বপ্নের স্মীতি মাত্র, ভাঁবষ্যতে 
তা আর দর্শন দেবে না। প্লেগ বিস্তারের তথ্য আমরা এখন যথেষ্ট জানি, 
তার পুনরুদয়ের সস্তাবনাও লোপ করতে আমরা সক্ষম। প্লেগ রোগ পাঁরপর্ণ 
নিরাময় করার মতো উষধও বর্তমান, যেমন স্ট্রেপটোমাইসিন। 


মস্কো, ৯৬ই জুলাই ১৯৬২ 
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